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বেদের মন্রভাগে ঈশ্বর 6 দাশণিকতত্ব 


কলিকাতা RES কলেজের ভূতপূর্ব গবেষণাধ্যাপক, 
কলিকাতা বিশ্ববি্তালয়ের ভূতপূর্ব দর্শনশাস্তাধ্যাপক 
৬ম্হামহোপাধ্যায় 
ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ বাগচী ভি. লিট: 
তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ কতৃক রচিত 


সম্পাদক 
ডক্টর শ্রীশীতাংশুশেখর বাগচী 
এম্‌.এ ; এল্‌: এল্‌ং বি. ; ডি. লিটু. 
নির্দেশক, Afia বিদ্যাপীঠ, দরভংগ! 


ALIH Jer ভাণ্ডার 
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প্রথম সংস্করণ £ নভেম্বর, ১৯৬৫ 
সম্পাদক কৰ্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত 


o 


মুল্য ঃ b'to সাধারণ সংস্করণ 
Seto লাইব্রেরী সংস্করণ 


মুদ্ৰক £ 
দেবপ্রযাদ মিত্র 

এন্ম প্রেস 

৬৩, বিডন সীট 
কলিকাতা-৬ 5 
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সম্পাদকের নিবেদন 


বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিকতব* নামক গ্রস্থ প্রকাশিত হইল। 
এই গ্রন্থে ব্ব্গীয় গ্রস্থকার বেদের মন্ত্রভাগ উপজীবন করিয়া ভারতীয় 
বিভিন্ন দর্শন প্রস্থানের প্রধান আলোচ্য ও বিতর্কের বিষয় ঈশ্বরতত্বের 
একটি aa পূর্ণাঙ্গ বিবরণ উপস্থাপন করিয়াছেন ; এবং সেই প্রসঙ্গে 
ভারতীয় দর্শনশান্্রসমূহের বীজ যে বেদের মন্ত্রভাগে নিহিত রহিয়াছে 
তাহা তাহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার দ্বার! উদ্ঘাটন করিয়া দ্েখাইয়াছেন। 
মাত্র দার্শনিক চিন্তাই নহে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের 
উপাসনা পদ্ধতিও যে সম্পূর্ণরূপে বেদ-মন্ত্র মূলক ইহাও aa 
বিশ্লেষণ দ্বারা এই গ্রন্থে প্রদর্শন কর! হইয়াছে । ভারতবর্ষের সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির যাহা অনন্যসাঁধারণ বৈশিষ্ট্য তাহার গুল ভিত্তি বেদের মন্ত্রভাগেই 
প্রোথিত রহিয়াছে__এই গ্রুব সত্যকে যাহাতে ভারতবর্ষের জনসাধারণ 
| উপলব্ধি করিতে পারেন তাহার জন্যই এই গ্রন্থ রচনার আয়াস 
| পরলোকগত গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছিলেন। 
৷ বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র হইলেও ভারতীয় জনসাধারণের 
| মনের পরতন্ত্র-প্রবণতা রাজযন্্রার ম্যায় উত্তরোত্তর দুর্সিবার গতিতে 
| 
| 


বৃদ্ধি লাভ করিতেছে। অন্থান্ত বিষয় ত দুরের কথা__সংস্কতে কৃতবিদ্ত 
কোনও কোনও ছাত্র ও কোনও কোনও লঙ্বপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক পর্য্যন্ত 
নিজেদের aiea বিসর্জন দিয়া বিদেশে বাইয়া বিদেশীয়গণের ঘারপ্রান্তে 
F নিষ za তাহাদের নিকট হইতে মানপত্র লাভের আশায় উদগ্রীব 
| হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। ভারতীয়গণের সামাজিক ও রাষ্িয় 
জীবনের অন্যান্য স্তরের পরমুখাপেক্ষিতার পরিমাণ কতদুর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়াছে তাহা! উল্লেখ না করিলেও চলে । ভারতের বাহির হইতে 


” 
এ কোনও aena যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের শিক্ষিত জনসাধারণকে 
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(lo) 
কোনও আলোর সন্ধান না দ্রিতেছেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও রূপেই 
আর তাঁহাদের মনের গাঢ় তমঃ অপস্থত হইতেছে না। কোনও বূপেই 
বিনষ্ট আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়া আসিতেছে না | 
অতএব এই পরিস্থিতিতে এই জাতীয় গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন 
প্রত্যেক স্বস্থচেত৷ শিক্ষিত ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন_ ইহা আশা করা 


বোধ হয় অন্যায় হইবে না। আর সেই প্রয়োজন নিষ্পত্তিতে এই 


গ্রন্থ সহায়ক হইবে ইহা স্থির করিয়াই এই গ্রন্থ প্রকাশ কর! হইল। 
এই গ্রন্থ রচন। করিবার সময় স্বর্গীয় গ্রস্থকারের শরীর সম্পূর্ণরূপে 
জরাজীর্ণ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। তাহার অন্তরঙ্গ শিত্যগণের 
আগ্রহাতিশয় নিবন্ধন বার্ধক্যের ভার ও ব্যাধির প্রকোপকে উপেক্ষা 
করিয়। এই গ্রন্থ রচনাতে তিনি উদ্‌যুক্ত হন। কিন্ত গ্রন্থ 
সম্পুর্ণ হইলেও উহা সংশোধন কর! তাহার পক্ষে আর সম্ভব হয় নাই। 
এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যেরূপে রক্ষিত ছিল সেই রূপেই ইহাকে যুদ্রণালয়ে 
অর্পণ করা হইয়াছে। “সেজন্য ইহাতে ক্রটি-বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব 
নহে । বদি সম্ভব হয় তবে পরবর্তী সংস্করণে পরিমার্জনা কর! হইবে | 


২৯, আম্হার্ট SP 
কলিকাতা-৯ প্রীণীতাংশুশেখর বাগচী 
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এই গ্রন্থে উল্লিখিত গ্রন্থ, গ্রন্থকার ও বিষয়ের সংক্ষিপ্ত zet 


উপোদ্ঘাভ পৃষ্ঠা 
বেদের মন্ত্রতাগ ও ব্রাহ্মণ ভাগ 5 
জৈমিনি za .  ভগবান্‌ জৈমিনি 
জৈমিনি সথত্রের ভাষ্য শবর স্বামী 
খবকৃসংহিতার অন্তর্গত শাকল সংহিতা 
বালখিল্যনুক্ত খক্মংহিতার পরিশিষ্টভাগে আয়াত 
খক্মংহিতার অন্তর্গত শাঙ্খায়ন ও বান্ধল সংহিতা! 
সংজ্ঞান সুক্ত 
খক্নংহিতায় নিবিদধ্যায় পরিশিষ্টভাগে আন্নাত 
খক্মংহিত। মন্ত্রে নিবিৎ পাঠের উল্লেখ 
খক্সংহিতার মধ্যে থক্‌, সাম ও TA উল্লেখ 
খক্‌-নন্ত, a Ta ও সামমন্ত্র এই ত্ৰিবিধ মন্ত্র বেদের সংহিতা! ভাগে 
alas হইয়াছে ; 
জৈনিনি কৰ্তৃক খকৃ-মন্ত্রের লক্ষণ প্রদর্শন 
জৈমিনি কৰ্তৃক সামমন্তরের লক্ষণ প্রদর্শন 
| জৈমিনি কর্তৃক ag মন্ত্রের লক্ষণ প্রদর্শন 
HA ছন্দ আছে কিনা ইহার নিরূপণ 
মাত্র শাকন সংহিতায় আয্লাতমন্ত্ই খাক-মন্ নহে 
যাস্ধ প্রণীত নিকুক্ত গ্রস্থ হইতে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন 
মহাভারতের আবি AK হইতে NGANA উদাহরণ প্রদর্শন 
্তায়নুত্রের ৰাৎস্তায়ন ভায্যে খক ও ব্রাহ্মণ শবদ দ্বার! অনায়াত 
ama নির্দেশ a 
| তৈত্তির'য় afaa ব্রহ্মানন্রবলাতে খকু সংহিতায় অনায়াত মন্ত্রের 
নির্দেশ ১৩ 
শতপথ ব্রাহ্মণের বৃহদারণ্যকের অন্তর্গত প্রথম অধ্যায়ে TF: রিতার 
অনায়াত যহ্জুনন্তত্ৰয়ের নির্দেশ cc ১০ 
উপোদ্‌ঘাত সমাপ্ত 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


০০ ০১ ০০ ০০ ০০ ০০ G A GHR 


T 2 কে E ০ ০০ ০০ ০ 


KI 


€1%০ ) | 


বিষয় il 
ঈশ্বরের পিতৃত্বগ্রতিপাঁদক Re, অথর্বমন্ত, বন্ুঃমংহিতারমন্ত তৈত্তিরীয় 
' সংহিতার মন্ত্র ও তৈততিরীয়ারপ্যকের মন্ত্রের উল্লেখ ia ১৩ 
্তায়হুত্রের বাংস্তায়ন ভাম্ে ঈশ্বরকে জগতের পিত! বলিয়। নির্দেশ ১৩ 
উশ্বর বন্ধু | 
যজ্ুঃসংহিতার মস্ত a. >8 
ঈশ্বর সথ! | 
খাক্‌-নংহিতা। ও অথর্ববসংছিতার মন্ত্র an ১৪ 
ঈশ্বর পিতা ও মাত! | 
মৈত্রায়ণী সংহিতার মন্ত্র ১৬৭ | 
ঈশ্বর পিতা, মাতা, পুত্র, জ্যেষ্ঠ জাত! অথব! কনিষ্ঠ arei J 
অথর্বসংহিতার মন্ত্র an ya | 
ঈশ্বরের একত্ব | | 
HE Ei ১৩৪ | 
HILE ও গ্রলয়বর্তা ঈশ্বর ” ১৯ i 
তৈত্তিরীয় সংহিতা ও থক্‌ সংহিতা Si ১৯-__২০ i 
aai দুবিজ্ঞান_ | 
খক্সংহিতা ও দৈত্রায়ণী সংহিতা ও ২১ | 
HA বিজ্ঞাতা একমাত্র ঈশ্বর-_ | 
খক্‌সংহিতা, মৈত্রায়নীসংহিতা! ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ za ২২ 
'ভগবদ্ভাস্করীয় দর্শনের উল্লেখ cD ২৩ 
প্রমেশ্বরের জগৎস্থ্টিতে অধিষ্ঠান ও উপাদান কি প্র 
খক্সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা! ও নৈত্রায়ণী সংহিতা! 4 ২৪-৬ 
মহিযন্ডোত্রের শ্লোকেও এই প্রশ্ন প্রদর্শন ২৫ 
ঈশ্বর সর্বাত্মক কুস্তকারাদি বিলক্ষণ তাহার অধিষ্ঠানাদির অপেক্ষা নে 
খবক্সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা, মৈত্রায়ণী সংহিতা ও শ্বেতাখতর 26 
তাবাপরিচ্ছেদ-ঘুক্তাবলী fra ... SA 
ব্যোমবতী বৃত্তি ব্যোমশিবাচার্য্য ৩১ 
তাৎপৰ্য্যটীকা বাচম্পতিমিশ্র e 
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eg গ্রন্থকার পৃষ্ঠা 
বুওকোপনিষদ্‌ ১৫, 8> 
প্রশস্তপাদ ভাঘ্য Sg ২ 
প্রশস্তপাদ ভাষ্বের টীকা কিরণাবলী উদয়ন ৩৩ 
প্রশস্তপাদ ভাষ্য টীকা সেতু পদ্মনাভ মিশ্র ..- ৩৩ 
মহাভাম্যকার Asafa ৩৪ 
নারায়ণোপনিষদের সায়ণ ভাষ্য সায়ণাচার্ধয ৩৫ 
'স্বেতর নিরপেক্ষ ঈশ্বরই «গতের A ইহাতে প্রশ্ন_ 
খ্বক্সংহিতা, তৈত্তিরীয়-সংহিতা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩৫ 
প্রদশিত প্রশ্নের উত্তর_ 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩৭ 
শ্রীকর ভাষ্য (a: x: বীরশৈবভাব্য)_-শ্রীপতি পণ্ডিত এ ৩৭ 
প্রকৃতিপুকুষ, অথবা! শক্তি ও পরমাত্মাই জগতের কারণ-_ 
শ্বকৃসংহিতা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ 7 ৩৭-৯ 
ঈশ্বরের সর্ববাত্মকতা-_ 
agá সংহিতা, শ্বেতাশ্বতর ৩৯ 
চরক শাখা 80 
দ্রীবাত্মার পরমাধিক ai 
শখাকৃসংহিতা, অ্বসংহিতা, শ্বেতাশ্বতর ৪০ 
নিরুক্ত যাহক 80 
শাকপুণি নিরুক্তকার ৪২ 
শাকপুণির পুত্র নিরুক্তকার ৪২ 
আত্মবাদী নিরুক্তকার 8t 
aties উদ্ভোতকর ৫৫, ৫৭, ৭৬) ৮৬ 
NAZI অক্ষপাদ ১৩, ৫৬ 
ব্রহ্মনুত্র বাদরায়ণ ৫৮ 
ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ভাষ্য টীকা ভামতী ev 
শাবর ভাষ্য বাত্তিক ভট্টপাদ কুমারিল ৫৯ 
বান্তিক টাকা "_ ন্তায়সুধ! e 
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গ্রন্থ 


্তায়বাঁত্তিক তাৎপৰ্য্য টীকা 
বিধিবিবেক 
বিধিবিবেক NA প্তায়কণিকা 
ASIA সুত্র 

পাঁতঞ্জল ব্যামভাম্য টাকা তন্ববৈশারদী 
ভামতীটীকা কল্পতরু 
সাহিত্যদর্পণ 

সাহিত্যদর্পণ টীকা 

লক্ষণাবলী 

তন্তচিস্তামণি 

পরিশুদ্ধি প্রকাশ 
বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ 
কল্পতরু-পরিমল 

বিবরণ 9 
বৈশেধষিক ( কণাদ ) স্তর 
প্রশস্তপাদ StI 

স্তায়ভাষ্য 

্রহ্মসিদ্ধি 

ব্যানভায্য 
আম্মতন্থবিবেকদীধিতি 
অদ্বৈতরদ্বরক্ষণ 

মানমনোহর 

যাল্বন্থযস্থৃতি 

Kai 

ammai 

স্তায়সার 


সতায়ভূষণ 
পাশুপত সিদ্ধান্ত 


r 


বাঁচম্পতি মিশ্র ৬২১ ৭৫, ১০৩ 
মণ্ডন মিশ্র ৬১ 
বাচম্পতি মিশ্র ৬১, 18, ৮৫ 

পতগ্রলি ২৯, ৫৬, ৬৩, ৬৬) ৬৭ 
বাচম্পতি মিশ্র ৫৬১ ৬৬, ৬৭ 
অমলানন্দ ৬৪, 2০৯ 

বিশ্বনাথ ৭১ 

রামতর্কবাগীশ ৭১ 
উদয়নাচার্য্য ৭৯ 

গঙ্গেশোপাধ্যায় ৭৯. 

বর্ধমানোপাধ্যার ৮০ 
৮০. 

অগ্নয়দীক্ষিত ৮১, ৮২ 
প্রকাশাত্মঘতি ৮৩ 
কণাদ ৩৪, ৮৩ 
প্রশস্তপাদ ৩৩, ৮৩, ১০৩, ১০৪ 
বাত্ভ্তায়ন ৯১ ৮5 
নওন মিশ্র ৮৬ 
ব্যাস হন) ৬৪, ৬৭, ৬৮ 
রঘুনাথ শিরোমণি ৯৮, ৯৯ 
মধুসুদন সরস্বতী ১০৭. 

বাদী aiaa ১০৯ 

যান্ঞবন্ত্য ১১৩, 


আচাৰ্য্য উদয়ন ২৭, ২৮,৩৪,৭০, ১২০ 
ভ্রয়স্ত ভট্ট 


ao, ৪৯১ 

tga ৮৯, ১২৫ 
RE 

RI 
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রস্থ ও বিষয় গগ্থকার পৃষ্ঠা 
waza Be) ভাষ্য প্রীক্ঠ শিবাচাৰ্য্য ১২৭ 
JA ভাষ্যের টাকা! শিবার্কমণিদীপিকা অগ্নরদীক্ষিত ১২৭ 
শ্রীকর ভাষ্য w- শ্রীপতি পণ্ডিত ১২৭ 
১২৯, ১৪২ 
প্রবোধচন্রোদয় Fake ১২৯ 
বড়দর্শন সমুদয় হরিভদ্রন্থরি . ; ১২৯ 
যৃড়্নর্শন সমুচ্চয় টীকা etaz ১২৯ 
zani ; টি 
অষ্তাবিংশতি শৈবাগদ ১৩৫ 
সর্ধজ্জানোত্তরশৈবাগম লং ১৩৬ 
বায়ুমংহিতা y To ১৩৬ 
বরাহ্পুরাণ ... ১৩৬ 
* নিঃশ্বাস সংহিতা 0 ১৩৬ 
পাঞ্চরাত্রসিদ্ধান্ত a se ৮: ১৪৪ 
নয়বিবেক ভবনাথ মিশ্র ১৪২, ২৪৩ 
শীমাংসার়-শ্লোক-বান্তিক কুমারিল ভট্ট ১৪৩ 
ভাবনা বিবেক মণ্ডন মিশ্র ১৪৩ 
ভাবনা। বিবেক টীকা উদ্বেক কৃত ১৪৩ 
মীমাংসা বৃত্তিকার ভগবান্‌ ₹পবৰ্ষ ১৪৫ 
: ব্ৰহ্মপরিণামবাদী বৃত্তিকার ১৪৫-৪৭ 
বুহদ্বারণ্যক-ভাষ্য GANG ১৪৭ 
ব্ৰহ্মপরিণামবাদী! ভগবদ ভাঙ্কর ১৪৭ 
ছান্দোগ্যোপনিষদের বাক্যকার am ১৪৮ 
্রস্থানভেদ মধুস্থদন সরস্বতী ১৪৮ 
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বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিকতত্ব গ্রন্থের 


সাধারণ সূচী 
- বিষয় পৃষ্ঠা 
| (১) উপোদ্ঘাত S ১-১২ 
| (২) বেদের মন্ত্রভাগে kiua পিতা A ১৩ 
| ঈশ্বর বন্ধ ১৪ 
| ঈশ্বর সখা ১৪-১৬ 
| পরমেশ্বর পিতা মাতা, পুত্র ভ্রাতা তত ১৬-১৭ 
অষ্টম মণ্ডল বা যষ্ঠ অষ্টক হইতে ঈশ্বর প্রদর্শন .. 8৬-৫০ 
| RE ছ্ালোক ও ভূলোফের জনক ৪৬ 
za আমাদের পিতা ও মাতা ৪৭ 
্‌ z সমস্ত লোকের faget ভযহেতু নং 8৭-৪৮ 
| ইন্দ্র সমস্ত ভূতবর্কে স্বীয় বল দ্বারা অভিভূত করেন z ৪৮ 
! Za বিশ্বকর্তা ও সর্বদেবময় si; ৪৮ 
ইন্দ্রের অস্তিত্বে সন্দেহ za ৪৯ 
নেম খধির ভ্রান্তি দুরীকরণার্থ ইন্দ্রের আবির্ভাব Ie 8> 
খবকৃসংহিতার ১ম ও ১০ম মণ্ডল পরবর্তী কালীন নহে ৫১ 


ইজ বা পরমেশ্বর সর্বলোকের পিতা, ঘোষ ভ্রাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইত্যাদি ১৭ 


ji ঈশ্বরের একত্ব ১৮-১৯; ৫৫-৬০ 
এ BASHA ও প্রলয়কর্ত| ঈশ্বর এক ও আমাদের পিতা ১--২০ 
l অগৎ হা ছুবিজ্ঞান ও অগৎ শ্ৃষ্টির বিজ্ঞাত। একমাত্র পরমেশ্বর ২১-২৩ 
পরধেশ্বরের জগৎ হিতে অধিষ্ঠান ও উপাদান কি? ( প্রশ্ন ) ২৪-২৬ 

ঈশ্বর সর্বাত্মক কুস্তকারাদি বিলক্ষণ, তাহার অধিঠানাদির অপেক্ষা নাই 
২৬-৩৫ 
NAA অনুসারে এই প্রশঙ্গে উদ্ধৃত যন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদর্শন ২৭-৩৫ 
এই মন্ত্রে উদয়নকৃত ব্যাখ্যা ২৮-৩৫ 
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বিবয় পৃষ্ঠা 
এই মন্ত্রে পতত্র শব্দের উদয়নকৃত ব্যাখ্যার সমর্থন ৩২-৩৪ 
স্বেতর নিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের স্রষ্টা ( ইহাতে প্রশ্ন ) ৩৫ 
প্রদর্শিত eaaa উত্তর ৩৭ 
প্রকৃতি, পুরুষ অথব! শক্তি ও পরমাত্মাই জগতের কারণ ** ৩৭-ত৯ 
ঈশ্বরের AIFS ৩৯-৪০ 
atata পারমাধিক স্বরূপ ৪০ 
এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত মন্ত্রের যাক্কসন্মত ভ্রিবিধ ব্যাখ্যা ৪০-৪৬ 
বেদের মন্ত্রতাগ হইতে ঈশ্বর স্বরূপ প্রদর্শন সমাপ্তি ১৩-৫৩ 
(৩) উদ্ধৃত মন্্রমূহে দাৰ্শনিকতন্বের আলোচন! ৫৩ 
মন্ত্রভাগে উপাযকসমপ্রৰায়ের সিদ্ধান্ত (ঈখরের একত্‌) ৫৫-৬০ 
ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার আকর বেদের মন্ত্রভাগ ও অর্থবাদ ৫৯ 
ঈশ্বরের aka শর্বজ্ঞত্বে দার্শনিক যুক্তি ০-৬৪ 
ঈশ্বর কারুণিক কিন! ৬৯-৭২ 
ঈশ্বরের কারুণ্যে দার্শনিকগণের আপত্তি » ৭২-৭৪ 
প্রদর্শিত আপত্তির সমাধান ga ৭ -৭৬ 
ঈশ্বরের পরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে না A ৭৬-৭৮ 
জ্ঞানের নিত্যত্বে আপত্তি ও সমাধান ৭৮-৮৩ 
ইন্দরিয়ার্থ সন্িকর্ষ অন্ত নহে বণিয়া৷ ঈশ্বর ES) পারে ন! 
(শঙ্কা-শমাধান ) ৭৯-৮৩ 
ঈশ্বরের গুণ কয়টি ১ ৮৩-৯১ 
ঈশ্বর বন্ধ অথবা মুক্ত z ক 
ঈশ্বরের শরীর আছে কিন! 2২-৪৯ 
স্তায়বািককার ঈশ্বরের ছয়টি গুণ স্বীকার করিয়। পরে A 
সপ্ত গুণ বা অষ্ট গুণ দ্বাকার করিলেন কেন ৯৩ 
ঈশ্বরের সহিত জীবের NGA ৯৯-১১১ 
বেদ zaka ঈশ্বরে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন ১১১-১২২ 
ঈথরে সুখত! ১২২-১২৩ 
ame ভট্রের মতের আলোচন! " ১২৩-২৬ 
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BA Sa 


MADER WE 


১ ( ho ) 


বিষয় পৃষ্ঠ 
(e) aters MASAA s AN 
স্তায়বৈশেষিকগণের পাশুপতত্ব গ্রসিদ্ধি ee ১২৯ 
পাশুপতমতে ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ অথবা উভয়বিধ কারণ ? ১২৭-৩৯ 
ভাগবত মতালোচন ক ১৩৭-৪১ 
মীমাংসকাভিপ্রায় i ১৪২-৪৪ 
(৫) ব্রঙ্গপরিণামবাদ ৩25 ১৪৪-৫০ 
ব্রহ্মপরিণামবাদ ভাক্করীয় সিদ্ধান্ত নু ১৪৭-৪৮ 
ভগবদ ভাস্কর মৃত প্রদর্শন .. ১৪৮ 
ভারতীয় দার্শনিকগণের চিন্তার স্বাতন্ত্র আছে কিনা? ১৫২-৫৬ 


র মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিকতত্ব গ্রন্থের 


বিশেষ সুচী 
উপোদবাত g ১৯২ 
বেদের মন্ত্রভাগ মাত্র TATA আলোচনায় পূর্ণ এদ্রন্ত নিঃসার (পূর্বাগক্ষ) ১ 
বেদের মন্ত্রভাগ অধ্যাত্ম আলোচনার আকর (প্রতিজ্ঞা) .. ১২ 


বেদ মন্ত্র ও ত্রাহ্মণ এই ছুইভাগে বিভক্ত, AFA TTA পুনঃ পুনঃ 
উল্লেখ 
শবরস্ামী প্রদণিত তৈ. ব্রা, হইতে যন্ত্র শব্দের উল্লেখ 


মন্ত্রশব্দের অর্থনিরূপণ £ ২-৩ 
জৈমিনি প্রদর্শিত মন্্লক্ষণ ৩-৫ 
শব্রস্বামী কর্তৃক মন্্রণন্দের অর্থ নির্ধারণ ৩ 


খখেদের মাত্র শাকশ সংহিতাতে আমাত RE খক-অন্ধ এইন্প ভ্রান্তির 
নিরসন 


ক ৩-৪ 
NEH, TETI ও সামমন্র এই বিবিধ মনের হৈমিনি কর্তৃক লক্ষণ 

প্রদর্শন zA ৪-৫ 
খকৃমংহিতাতেই faf মন্ত্রের উল্লেখ ya 8 
খক্সংহিতাতে নিবিৎ মন্ত্রের উল্লেখ ga s- 
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বিষয় পৃষ্ঠা 
TATI ছন্দ আছে কিনা বিচার ৬-৭ 
বৈদিক ও যান্তিকগণ যাহাকে YA বলিয়াছেন তাহাই STAN রি 
হইবে, অন্যথ! সর্বধশীস্ত্রের বিপ্লব ঘটবে ১-৬ 
বেদময়ে দার্শনিকতন্্ নাই এইরূপ কল্পনা করিয়া EBT CATA 
উপেক্ষা অঙ্গত ga ১-১২ 
উপোদ্ঘাত সম্পূৰ্ণ 
ঈশ্বর Fisi s ১৩ 
স্ায়ভাব্যকার কর্তৃক ঈশ্বরের পিতৃত্ব সমর্থন A ১৩-৪ 
ঈশ্বর বদ .. ১৪ 
র SA সখা ১৪-১৬ 
এই AMA উদ্ধৃত নম্র অবলম্বন করিয়া বীরশৈবগণ কর্তৃক তাহাদের 
বাদ সমর্থন ১৫ 
ঈশ্বরের সথিত্ব প্রতিপাদক মন্ত্র খক্সংহিতায় গু A নহি 
আয়াত হইয়াছে ১৪ 
এই মন্ত্ৰটি মুগডকোপনিষদে আছে বলিয়া ইহার খক্মন্ত্ত্বের ও হানি 
হয় নাই 90 ১৫-৬ 
পরমেশ্বর পিতা ও মাতা 5 ১৬-১৭ 
ইন্্রশব্ব পরমেশ্বর প্রতিপাদক ১৬ 
ঈশ্বর পিতা, পুত্র, ভোষ্টব্রাতা ও কনিষ্টভ্রাতা এবং বি 
! সমস্তই ঈশ্বর ১৭-৮ 
র ঈশ্বরের পিতৃত্ব, পুত্রত্ব, ভ্রাতৃত্ব প্রহৃতি প্রতিপাদক খক্মন্ত্রটি zana 
সংহিতাতে atate ১৬-৭ 


শাকল সংহিতার প্রথম ও দশম মণ্ডল পরবর্তাকালীন বলির বহার 

মনে করেন তাহাদের মতানুসারে খকৃসংহিতার অষ্টম মণ্ডল হইতে 

বা ষষ্ঠ অষ্টক হইতে ঈশ্বরের উক্ত সন্বন্ধগুলির প্রতিপাদক খক্‌মন্তর 

প্রদর্শন . 33 ৪৬-৫০ 
Za ছ্যুলোক ও ভূলোকের জনক ` ga ৪5 
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বিষয় পৃষ্ঠা 

Za ai Sa 85 
za আঁঘাঁদের পিতা ও মাতা - ho | 
ইন্্র সমস্ত লোকের নিরছুশে ভয়হেতু oi sa | 
Za সমস্ত ভূতবর্গকে স্বীয় বলের দ্বার! অভিভূত করেন $ ৪৮ | 
ইন্দ্র বিশ্বকর্তী ও সর্ব্বদেবময় za ৪৮-৪৯ | 
ইন্দ্রের অভিত্বে meg ya ৪৯ ] 
এই সন্দেহের দুরীকরণার্থ ইন্দ্রের আবির্ভাব ৪৯-৫০ | 
খ্বক্মংহিতার প্রথম ও দশম মণ্ডলের ভাষা সরস ও সহজবোধ্য এরূপ | 

বলা অসঙ্গত ৫৩-৫৩ | 
প্রথম মণ্ডলে ও দশম মণ্ডলে ছুর্বোধ মন্ত আছে ইহাতে হৈমিনি ও | 

শবরন্বাীর উক্তি প্রদর্শন $ | 
খকৃমংহিতার পঞ্চম অষ্টক ও দ্বিতীয় অষ্টক হইতে টিরন বিল বযের ; | 

উল্লেখ ৫২. | 


তব তবে aa ৫২ 
মন্ত্রের অবিশ্পষ্টার্থতা মন্ত্রের অপরাধ নহে কিন্ত বোদ্ধা পুরুষের অপরাধ ৫২-৫৩ 


খক্সংহিতার সমস্ত মণ্ডলেই সরল ও দুরূহ ময় বিদ্কমান আছে ৫২ 1 
ঈশ্বর সর্বাত্মক হইলেও ঈশ্বরে 17877 | 
আবগ্তকতা আছে ১৭ | 
ঈশ্বরের একত্ব : ৩ ENS | 
Ha ও প্রলয়কর্তা ঈশ্বর এক ও আমাদের পিতা a ১৯-২০ 
Ai? ছুবিজ্ঞান a ২১ 
জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্তকারণবিবয়ক প্রশ্ন ২১ 
aqa Ratoi একমাত্র ঈশ্বর R 
এই প্রশ্ন ও উত্তররূপ YA দুইটি SAI ভাষ্যে উদ্ধত waa ও 
বাখ্যাত হইয়াছে ২৩. 
পরমেশ্বরের এগৎচ্যিতে অধিষ্ঠান ও উপাদান কি (e) তত ২৪ 
এই NA মন্ত্রে আরভ্তবাদের উল্লেখ. as টু 
কিমীহ বিংকায় এই মহিয্নশ্লৌোকটির উপজীব্য এই aga : ২৫ 
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. বিষয় পৃষ্ঠা 
ঈশ্বর সর্বাত্মক কুস্তকারাদি বিলক্ষণ হার অধিষ্ঠানাদির অপেক্ষা নাই ২৬ 
এই মন্ত্রের উদয়ন কত ব্যাখ্যা ১০ ২৭-৩৫ 
এই মন্ত্র দ্বারা উদয়ন কর্তৃক পরমাণু কারণবানের শ্রৌতত্ব সমর্থন... ২৭-৩৩ 


ব্যোমশিবাচার্ধ্য ও বাচম্পতিমিশ্র কর্তৃক এই মন্্রট উদ্ধ,ত হইয়াছে ৩১:৩২, 
এই মন্ত্রের অন্তর্গত পতত্র শব্দের অর্থ পরমাণু যাহ! উদয়ন বলিয়াছেন 


তাহার সমর্থন *৭ ৩২৩৩ 
বেদের সমস্ত ভাগে ঈশ্বর প্রতিপাদিত হইয়াছেন ইহাতে উদয়নের তি ৩৪ 
ম্বেতরনিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগত্ত্া ইহাতে প্রশ্ন ya ৩৫. 
প্রদণিত প্রশ্নের উত্তর ৩৭, 
প্রদশিত প্রশ্নোত্তর মন্ত্র ুইটি, প্রীকর ভাব্যে উদ্ধ,ত ও ব্যাখ্যাত এ ৩৭. 
প্রকৃতি পুরুষ অথবা শক্তি ও পরমাত্মাই জগতের কারণ Ra ৩৭, 
ঈশ্বরের NATTO] wa, 
ভীবাত্মার পারমাধিক শ্বর্নপ_ WAA পরমেব্যোমন্‌ এই মনররারা: ৪০৪১. 
এই মন্ত্রের যান্কসন্মত ত্রিবিধ ব্যাখ্যা প্রদর্শন s. 83280 
শাকপূণির মতে এই মন্ত্রের প্রতিপান্ত ও্কার 8২-৪৩ 


দ্বিতীয় ব্যাখ্যা শাকপূণির পুত্রের সন্মত ; ইহার নতে মন্ত্রের: প্রতিপান্ 
আদিত্যমগুলমধ্যবর্তী হিরগ্য়পুরুষ ; তৃতীয় ব্যাখ্যা আত্মবাদী সন্মত ৪৪-৪৫ 
ভারতীর নানাবিধ উপামক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত বেদদন্থ সন্ত awaya 


ঈশ্বরের একত্ব ৫৫-৬০ 
ঈশ্বরের একত্বে উদ্যোতকরের, সিদ্ধান্ত ৫৫-৫৬ 
ঈশ্বরের একতে ব্যাসভাম্মের সম্মতি YA ৫৬ 
ইহাতে বাচস্পতি মিশ্র কর্তৃক যুক্তি প্রদর্শন sa ৫৬ 
উদ্ভোতকরের যুক্তি ভামতীকার কর্তৃক সমথিত হইয়াছে D ৫৮ 
ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার আকর বেদের TASI ও অর্থবাদ, 

ইহাতে ভট্টপাদের সম্মতি প্রদর্শন নন ৫৯ 
anan গ্রন্থে ভট্রপাদের উক্তির বিবরণ ৫৯ 
বিজ্ঞানমাত্র, don, নৈরাত্ম্যাদি বৌদ্ধিদ্ধান্তও উপনিযন্‌ অর 

হইতে সংগৃহীত, ইহাতে ভট্টপাদের সম্মতি z ৫৯ 
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রাকা ৬ 


উনি 


CN ) 
Raa 
ঈশ্বরের মন্্রসিদ্ধ সর্ববন্রত্বে দার্শনিক যুক্তি 


স্থায়বান্তিককারের সিদ্ধান্ত প্রদর্শন 


তাৎপৰ্য্য টীকাকারের উক্তি 


Sara উক্তি 


ঈখ্বরের যর্বজ্ঞত্বে অনুমান প্রদর্শন. 
(বিধিবিবেক গ্রন্থে মণ্ডন মিশ্র) 
স্তায়কণিকাতে মগুনের তাৎপর্য্য প্রদর্শন 


ঈশ্বরের NARA মণ্ডন যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন 


তাহা প্রচলিত MAE নাই 

অগৎকর্তৃত্ব প্রযুক্ত ঈখরের NAE 

স্ায়বাত্তিক সন্মত কৰ্তৃত্ব লক্ষণ 

ঈশ্বরের KATIE NA কর্তৃত্ব বেদমন্্রপ্রতিপাগ্ত__দার্শনিকগণ 
তদমুসারে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন 

পাতঞ্জল মতে ঈশ্বর অগৎকর্তা না হইয়াও সর্ববজঞ 

পাতঞ্জল মতে ঈশ্বর বেদের TE 

পাতগ্রন মতে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বে অনুমান প্রমাণ 

স্তায়বৈশেষিক মতে যে রীতিতে ঈশ্বরের সর্ববজ্ঞত্ব সিদ্ধ হয় 
পাতঞ্রল মতে তাহা হয় না 

পতঞ্জল মতে ঈশ্বর সাধকামুমানের বিবরণ 


পাতগ্রল মতে ঈশ্বর স্কায়বৈশেষিক সন্মত FIFA তুল্যরূপ ইহা 


তন্ববৈশারদী টাকাতে বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন 
নাচম্পতির উক্তির সমীক্ষা 
তন্ববৈশারদীতে বাচন্পতির উক্তি 
শৈবসিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত 


স্তায়বৈশেবিক সন্ত ঈশ্বর হইতে MSAA সম্মত ঈশ্বরের বৈলক্ষণা 


ঈশ্বরের এখর্য্য প্রলয় দশাতে থাকে কিন! 
পাতগ্রল মতে ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য কিন! 
ঈশ্বরের উপদেষ্টত্ব বেদমন্ত্রসিদ্ধ 


৬৪-৬৬ 


৬৬ 


৬৬-৬৮ 
৬৭ 
৬৭-৬৪ 
৬৮-৬৯ 
৬৮ 
৬৬-৬৮ 
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. বিষয় পৃষ্ঠা 
বেদমন্ত্প্রতিপাস্থ ঈশ্বর কারুণিক কিন! ৬৯ 
স্তায়ভাব্যকারের উক্তির দ্বার! ঈশ্বরের কারুণিকত্ব সমর্থন ৬৯-৭১ 
টাকাকার বাচম্পতি মিশ্রের উক্তির দ্বারা ঈশ্বরের কারুণিকত্ব সমর্থন ৭৫ 
ঈশ্বর ভূতবর্গের পিতৃস্থানীয় বলির! কারুণিক ৭২ 
ভূতবর্থ ঈশ্বরের অপত্যস্থানীয় বলিয়া তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের করুণা 
স্বাভাবিক a> 
খগ অন্তরে ঈশ্বরকে পুত্র ও কনিষ্ঠ ভাত! বলায় ঈখরের প্রতি বাত্মল্য যাহা 
ভারতীয় উপাসবগণ স্বীকার করেন তাহা শঙ্গতই বটে ৭১ 
বাৎসন্যভাবে ঈশ্বরের উপাসনা বেদমগসিদ্ধ ৭১-২ 
ঈশ্বরের কারুণ্যে দ্বার্শনিকগণের আপত্তি ৭২ 
পূর্ব্নীনাংশকগণ ঈশ্বরই স্বীকার করেন না ; এজন্ত ঈশ্বরের কারুণ্য 
, অপ্রসিদ্ধ ৭২ 
ঈশ্বরের ভগৎকর্তৃত্বে মীমাংশকগণের আপত্তি ৭২-৪ 
ঈশ্বর স্বীকার করিলেও ঈশ্বর আপ্তকাম বলিয়া তিনি aa হইতে 
পারেন লা ৭২ 
ঈশ্বর করুণাপরায়ণ বলিয়াও জগৎ্ত্রষ্টা হইতে পারেন না ৭২-৩ 
ঈশ্বর কারুণিক বলিয়। অধর্ষের অধিষ্ঠাত| হইতে পারেন না ৭৩ 
ইশ্বর কর্তৃক ভুঃখময় হাতি নিরর্থক হইয়াছে ৭৪ 
* স্বভাববশতঃ ঈশ্বর AAE] হইতে পারেন না . ৭৪ 
ৃ প্রদর্শিত আপতিসমূহ মীমাংসকগণের উদ্ভাবিত ৭২-৪ 
| প্রদর্শিত আপত্তিসমুহের সমাধান ৭8-৬. 
| স্তায়বাতিকতাৎপর্যযটাকাকার কর্তৃক প্রদর্শিত আপত্তির সমাধান ৭৪-৫ 
| ন্তায়বাত্তিক ও aaa, মাওুক/কারিকা প্রহৃতির দ্বারা নীমাংসকগণের 
আপত্তির সমাধান 16 
| ঈশ্বরের পরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে ন! 5 ঈশ্বর সর্বজ্ঞ অর্থাৎ সর্বাবিষয়ক 
h অপরোক্ষজ্ঞানবান্‌ ৭৬-৮ 
ঈশ্বরের পরোক্ষজ্ঞানে বাধকপ্রদর্শন ঃ ; ৭৭-৭৮ 
(হ্ারবাত্তিকরীতি অনুসারে ) 
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(১৮০ ) 


BELI 
ঈথরের জ্ঞান নিত্য কিন! এইরূপ ei ও তাহার সমাধান 
(amewa ) 

ইন্সিয়ার্থননিকর্ষদন্ত নহে বলিয়া ঈখরের জ্ঞান ্রত্যক্ষরূপ হইতে 
পারে না (শঙ্কা) 

আচার্য্য উদয়নের মতান্ুসারে নিত্যানিত্যমাধারণ অপরোক্ষপ্ানের লক্ষণ 

লক্ষণাবলীতে উদয়ন প্রমিত 'এই লক্ষণটা গ্দেশোপাধ্যায় চিন্তানণি 
গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন 

ঈবরের ভান অপরোক্ষর্ূপই বটে ১ প্রত্যক্ষ ৰল! সত নহে__ইহাতে 
উদ্নয়নের সম্মতি 

অনৈন্তরিয়ক যাক্মাৎকারি জ্ঞান অপরোক্ষ কিন্ত AoT নহে, ইহাতে 
পরিমলকার অপ্পয়দীক্মিতের অভিপ্রায় প্রদর্শন 


ঈশ্বরের সর্বববিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান আছে ইহাই বেদমন্ত্রের ও দর্শন- 


শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত 
ঈশ্বরের গুণ কয়টি 
স্যায়ভায্যে ঈশ্বরকে আত্মপদার্থের অন্তর্গত বল। হইয়াছে 
স্রবাপ্তিককার কর্তৃক ঈশ্বরের গণসংখ্যা নিরূপণ 
বাণ্তিককার প্রথমতঃ ঈশ্বরের ছরটি গুণ বলিয়াছেন 
পাঁচটি সামান্ত গুণ ও জ্ঞান বিশেষ গুণ 
স্তায়মতে ঈশ্বরের ষড.গুণবাদিতা প্রবাদ 
বাত্তিককার পরে ঈশ্বরের ইচ্ছাও স্বীকার করিয়াছেন বলিয। Pea 
সপ্তগণসনম্িত 
ঈখরের ইচ্ছা থাকিলেও তাহ! রাগরূপ দোষ নহে 
তাৎপর্য্যটীকাকার ঈশ্বরের কৃতি ও শ্বীকার করিয়াছেন বলিয়া 
ঈশ্বরের আটটি গুণ হইবে 
্তারতাম্যকার ঈশ্বরের ধর্ম, জান, সমাধি ও অণিনাদি অষ্টবিধ and 
স্বীকার করিয়াছেন 


GE) 


৮০-২ 


৮৬-৭ 


৮৭ 
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( We ) 
বিষয় 


বাণ্তিককার সাক্ষাৎথভাবে ঈশ্বরের প্রযত্র স্বীকার করেন নাই কিন্তু” 


বাচম্পতি তাহা করিয়াছেন এবং উদয়নও তাহাই স্বীকার 

ঈশ্বরীয় গুণের সংখ্যা নিরূপণে স্তায়মঞ্জরীকাঁর ওয়ন্তভট্রের মত 

ঈশ্বর বন্ধ অথবা মুক্ত < 

পাতঞ্জলমতে ঈশ্বর নিত্যযুক্ত 

্তায়বাত্তিককার ঈশ্বর বদ্ধও নহেন মুক্তও নহেন, NAD 

ঈশ্বরের শরীর আছে কিন! 

বাভিককারের মতে ঈশ্বরের নিত্য বা ও নহে 

বেদমন্ত্প্রতিপান্ত ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব উপপাদনের aI দার্শনিকগণ 
নানাবিধ যুক্তি, প্রদর্শন করিয়াছেন 

বাত্তিককার ঈশ্বরের ছয়টি গুণ স্বীকার করিয়া পরে সাতটি বা আটটি 
গুণ স্বীকার করিলেন কেন? 

ঈশ্বরের জ্ঞান মাত্র দ্বার! তাহার কর্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে না 

ঈশ্বরের চিকীর্ষা ও প্রযত্র তাহার কর্তৃত্ব উপপাদনের জন্য অবশ্থ 

ঈশ্বরের প্রযত্র নিত্য বলিয়া ঈশ্বরের BETA ও জ্ঞান স্বীকার করিবার 
আবধ্যকত| কি? 

ঈশ্বরের নিত্য কৃতি দ্বারাই তাহার জগৎকর্তৃত উপপন্ন হলে তাঁহার 
জ্ঞান ও BAN অনপেক্ষিত হইবে; আর তাহাতে ঈশ্বর 
HAS বলিয়া সর্বব্রসিদ্ধ হইবেন না 5 

( মীমাংমকগণের শঙ্কা ) 

উদয়ন কর্তৃক এই শঙ্কার সমাধান 

ঈশ্বরের সহিভ জীবের সম্বন্ধ 

ঈশ্বরের সহিত জীবের মন্বন্ধ স্বাকারে আব্প্তকতা! 

্তায়বাত্তিককার কর্তৃক জীবের সহিত ঈশ্বরের অজসংযোগ নে 

বাণ্তিককারের এই সিদ্ধান্ত মীমাংসকসম্মত 

মীমাংসকগণ বিভুম্বয়ের সংযোগ স্বীকার করেন 


að 


৯৪. 


৯৫-৬, 


৯৭৯১ 
৯৯১১১ 
৯৯০৯০ ০, 

১০৩ 
১০৯ 
30> 
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বাত্তিককার বলিয়াছেন এই মীমাংসকসিদ্ধান্ত নৈয়ায়িকগণের অনি- 
বিদ্ধ বলিয়া নৈয়ায়িকগণের সম্মত 

জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের অজমংযোগ ব্যাপ্যবৃত্তি কি ভাপা 
এইরূপ শঙ্কার বাণ্তিককার কর্তৃক প্রত্যাখ্যান 

অজসংযোগ সমর্থন করিয়া বাত্তিককার পরে সংঘুক্তমংযোগসম্বদধ 
দ্বীকার করিয়াছেন a 

feel অজসংযোগ সমর্থন প্রৌঢ়িবাদ মাত্র 

কণাদকুত্রাসুসারে প্রশস্তপাঁদ কর্তৃক অজমংযোগ প্রত্যাখ্যান 

শ্রীমাংসকগণের দৃষ্টিতে অজমংযোগ সমর্থন a 

অজসংযোগ সিদ্ধ হইলে অজবিভাগও সিদ্ধ হইতে পারে এরূপ শঙ্কা 
ও তাহার সমাধান 

প্রাচীন বৈশেষিক মানমনোহরকার কর্তৃক অভ্রমংযোগ খণ্ডন 

কল্পতরুকার কর্তৃক যানমনোহরকারের যুক্তি খণ্ডন 

[বেদমন্ত্রসিদ্ধ ] খগসজ্জণিজ্ব ঈশ্বরে অনুমান প্রমাণ 
প্রদর্শন 

উদ্দ্যোতকর প্রদর্শিত ঈশ্বরসাধক দুইটি অনুমান 

উদয়ন প্রদর্শিত ঈশ্বরসাধক KUA গ্রদর্শন 

উদয়ন কুন্দুনাঞ্জলিতে ঈশ্বর সাধক নয়টি হেতু এ) শুক 
মধ্যে প্রায় সমস্তাটি বেদমন্্র প্রতিপাস্ত 

ঈশ্বরের Sasi 

ন্যায়মপ্ররী গ্রন্থে HATE কর্তৃক ঈশ্বর নিরূপণ 

অয়ন্ততট্ কর্তৃক ঈশ্বরের নিত্য সুখ স্বীকার 

waasi ঈশ্বরের পাঁচটি বিশেষ গুণ ও পাঁচটি সামান্ত গুণ স্বীকার 
করিয়াছেন এজন্ত তাঁহার মতে ঈশ্বরের গুণ দশটি 

ভয়ন্তভট্ট কর্তৃক ঈশ্বরের নিত্যসুখ স্বীকারের কারণ নির্দেশ 

ভয়স্তভট্রের শৈবসিদ্ধান্তে অন্থরাগ 

পাত্তপত শিদ্ধান্তালোচন 

স্ায়বৈশেবিক সিদ্ধান্তের সহিত পাশুপত সিদ্ধান্তের ngg 


পৃষ্ঠ! 


১০০-১০১ 


১০১-২, 


১০৬-৭ 
১০৭-৮ 
১০৮-১১০ 


৯১১-১২২ 
১১৫-১২০ 
১২১ 


১২১-১২২, 
১২২ 
১২৩-২৬ 
১২৪-১২৬ 


১২৩ 
১২৩ 
১২৫-২৬ 
১২৭ 
2২৭ 
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ঈশ্বরের কেবল নিমিত্তকারণত! NAA অভিপ্রায় 
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( ১/০ ) 
বিষয় si 
ায়খৈশেধিকগণের পাশুগতত্ব পগিছি a ৯২৯ 
গাশুপতমতে ঈশ্বর কেবল নিষিত্তকারণ অথবা নিমিত্ত ও উপাদান 
উভয়বিধ কারণ $ ২২৭-২৩০ 
মুখ্য পাসুপত সিদ্ধান্তে ঈশ্বরকে কেখল শিমিত্তকারণ বলা হয় নাই 
কিন্তু উয়বিধ কারণ বল! হইয়াছে z9 ১৩৬ 
পাশুপত সিদ্ধান্তে ঈশ্বর উভয়বিধ কারণ হইলেও ঈশ্বর মাত্র RES 
কারণ এরূপ প্রসিদ্ধির দুম প্রদর্শন ৯৩৩ 
বৈদিক ও অবৈদিক ভেৰে পাশ্ুপত সিদ্ধান্ত দ্বিবিধ ০ ১২৮১১৩২১৯৩৩ 
শৈবসিন্ধান্তে মায়া ঈশ্বরের শরীর i ৯৩৩-১৩৪ 
শরীরের লক্ষণ প্রদর্শন টন ১৩৬ 
N উদয়নমতে ঈশ্বরের শরীর স্বাকার ১৩৩,১৩৪-১৩৫ 
স্বতন্ত্র শৈবাগম ২৮ খানি ও তাহার atata ês ya 
এই আগমগুলি মিদ্ধান্ততত্্রূপে প্রখ্যাত ) ১৩৫ 
শিৰার্কদণিদীপিকা! ও Ben ভাষ্যের মতে শৈবাগমণ্ বেদমুলব ১৩৫-৩৬ 
ভাগৰত মতের আলো5ন। ... ১৩৭ 
বেদমন্্প্রতিপাগ্ত Wacan AS উপপাদনের YA ঈশ্বর 
| aren নিনিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ--ভাগবত মতে 
| বমধিত হইয়াছে ১৩৮ 
| বৈদিক পাপ্তপতগণের মত ভাগ ৰতমতেও ঈশ্বরের উনি কারণতা 
| সমধিত হইয়াছে e ১৩৮ 
| ভাগব্তমতে তগবান্‌ নারায়ণই AKA ** ১৩৮ 
| ভগবানের বান্থদেৰ শন্বর্ঘণীদি চতুবূ্ণহের নিরূপণ eso ১৩৮ 
| ভগবান্‌ বাস্থদেখই যাডগণ্যশালী e ১৩৮ 
| বাহ্ুদেবের ছয়টা গুণের পরিচয় = ৯৩ 
| ভাগবত সিদ্ধান্তের অবান্তর ভেদ প্রদর্শন (পরিশিষ্ট ) 
! ভাগবত সিদ্ধান্তেও বৈদিক ও অবৈদিক ভেদ প্রদর্শন ( পরিশিষ্ট ) 
| শৈবাগম ও বৈষ্ণবাগম উভয়ই CTA (পরিশিষ্ট ' 
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বিষয় 
Faza অবৈদিক পাশুপত মতেরই খণ্ডন কর! হইয়াছে 
স্ায়বৈশেষিক, পাণশুপত ও ভাগবতমিদ্ধান্তানুমারী দার্শনিকগণ 


বৈদিক সিদ্ধান্তের উপপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন e- 
' দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ বেদের একদেশের ঝি 
উপপাদনের জন্ত প্রবৃত্ত হইয়াছেন ee 
সাংখ্যদর্শনে ও পূর্ববনীমাংশাদর্শনে ঈশ্বরতত্তের আলোচনা “ 
ঈশ্বরতন্ব AT মীমাংসকাতিপ্রায় 


মীমাংসকগণ ঈশ্বরবিরোধী নহেন কিন্ত ata. cr 

বেদনিরপেক্ষভাবে স্বতন্ত্র অনুমান দ্বারা ঈশ্বর নিরূপিত হইতে পারে 
না-_ইহাতে aza ও তাহার ভাম্মাদির সম্মতি 

অনুমান প্রমাণ ম্বতত্্রভাবে ঈশ্বরের সাধক না হইলেও ঈশ্বরের 
সম্ভাবনাবুদ্ধির জনক আর তাহাতে mamae বেদের 
উপকারক za 

ব্র্মপরিণামবাদ 5 

ব্রহ্মপরিণামবাদের অতি প্রাচীনত! প্রদর্শন 

্রঙ্মপরিণামবাদিগণের নাম ও গ্রস্থাদির নির্দেশ 

শ্রতসিদ্ধাস্ত অবলম্বনের জন্যই ব্হ্মপরিণামবাদ প্রদর্শিত ই 

ব্ৰহ্মপরিণামবাদী তগবন্তাঙ্কর শাঙ্করভাষ্য খণ্ডনের জন্য ভাষ্য রচন! 
করিয়াছিলেন 

ভগবদ্‌ ভাস্করের সময় নির্দেশ 

বিবন্তবাদের সহিত পরিণামবাদের সম্বন্ধ নির্দেশ ও রি তর স্থান 

খক্‌ষ্‌ংহিতার চতুর্থ aqa aa ঈশ্বরের সর্ববাত্মকত!. প্রদর্শন 
এই মন্রটি বুহদারণ;ক উপনিষদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে 

ঈশ্বরের সর্বাস্বকতা প্রতিপাদক চতুর্থ অষ্টকের MaA ব্যাখ্যা 
প্রদর্শন 

ভারতীয় দার্শনিকগণের মত (ভারতীয় দর্শনশান্স ) ছুঃখবাৰে Rate 
নহে 5 কিন্তু পরমানন্দবাদে বিশ্রান্ত 
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বেদের TAUNAN ঈশ্বর ও দার্শণিক-তত 
উপোদ্ঘাত 


বেদের মন্ত্রভাগ কেবল কর্মকাণ্ডের আলোচনাতেই পরিপূর্ণ, ইহাতে 

কোন দার্শনিকতত্বের আলোচন! নাই, দার্শনিকতত্বের আলোচনা মন্ত্র 

যুগের বহু পরবর্তী উপনিষদ্ভাগে দেখিতে পাওয়া যায় এবং উপনিষদূ- 

ভাগেও যাহা দেখা যায় তাহাও ভারতবর্ষের নিজন্ব কিনা__এবিষয়ে 

অনেকে সন্দেহ করেন। এইরূপ অসদালোচনায় ভারতের তথাকথিত 

শিক্ষিত সমাজ ভারতীয় সভ্যতার প্রতি" বিশেষভাবে সন্দিহান 

হইয়াছেন। বেদের মন্ত্রভাগ নিতান্ত নিঃনার আলোচনাতেই পরিপূর্ণ- 

ূ এই সিদ্ধান্ত ভারতের বহির্ডাগ হইতে ভারতবর্ষে আদিয়াছে। ভারত- 

বর্ষের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজও নিরিচারবুদ্ধিতে এই অপসিদ্ধান্তকেও 

বথার্থ সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । ইহারা মনে করেন ভারতীয় 

| সভ্যতা বা সংস্কৃতি বলিয়া কিছু নাই ; যদিও বা থাকে তাহাতে উৎকৃষ্ট 

| কিছু নাই। যদি কোন উৎকৃষ্ট থাকিয়াও থাকে তাহা ভারতের faa 
| নহে, ela] সমস্তই অভারতীয় l 

| কদাচিৎ বা কোন ব্যক্তি ভারতের প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া 


| ভারতীয় সভ্যতাতেও কদাচিৎ ছুই-একটি ভাল কথা আছে_এইরপ বলিয়া 
| থাকেন। এই সমস্ত অসন্বদ্ধ প্রলাপের সমুচিত উত্তরপ্রদান বর্তমান 
| সময়ে নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।. বহুদিন হইতেই যে সমস্ত আবর্জনা- 
ৰ রাশি নিঃশন্চিত্তে ভারতের স্কন্ধে স্থাপন করা হইয়াছে তাহার 
| 


A ভারতবর্ষে বিশ প্রত পরিলক্ষিত হওয়া উচিত ছিল। 4 
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R বেদের মন্ত্রতাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক তত্ব 


মিথ্যা প্রচারের নিরোধের জন্য ভারতীয় বিদ্বংসমাজের যত্বশীল হওয়া 
একান্ত কর্তব্য ছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যের ও নিতান্ত পরিতাপের 
বিষয় এই যে, এখনও পূর্বের মতই নিঃশঙ্কচিত্তে ভারতবর্ষের অধিবাসী 
বিদ্্তমান জনবৃন্দ ভারতীয় সভ্যতার মুকুটমণি ভারতের যথাসর্বন্য বেদ 
হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শনরূপে Rora অন্য 
সমস্ত শান্ত্ররাশিকে ও লোক চক্ষুতে হেয় প্রতিপাদন করিবার জন্য 
নির্বাধ প্রয়াস করিতেছেন। এজন্য আমরা অতি সন্তপ্তচিন্তে ভারতীয় 
সভ্যতার বিরোধে অপপ্রচারে নিরোধের জন্য বেদের মন্ত্রভাগের 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় অনেকেই বলিতে 
বাধ্য হইয়াছেন যে, বেদের মন্ত্রভাগের মত সুপ্রাচীন গ্রন্থ পৃথিবীর মানব- 
সভ্যতায় আর দ্বিতীয় নাই। এই বেদ একমাত্র। ভারতেরই নিজন্ব 
বস্তু৷ পৃথিবীর অন্য কোন দেশ হইতে বেদ ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছে 
ইহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এপর্যন্ত কেহ উপস্থাপিত করিতে পারেন 
নাই। এ্ৰন্য আমরা একমাত্র ভারতের নিজন্ব বস্তু বেদের মন্ত্রভাগ 
হইতে ঈশ্বরতত্বের ও দার্শনিকতত্বের প্রকাশ দেখাইব। 

বেদ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই ছুইভাগে বিভক্ত। বেদের মন্ত্রভাগ 
ত্রাঙ্গণভাগে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এজন্য বেদের ত্রাক্গণভাগকে বেদের 
মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যাম্বরূপ বল! যাইতে পারে। বেদের মন্ত্রভাগেই ‘মন্ত! 
শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। যেমন খক্-সংহিতার প্রথম অষ্টকে__ 
“agi মনসা বনোষি তম” (AF সং ১২৩৪।১৩) ; IR বদত্যু- 
FI (খাক্‌ সং ১৩২০৫) ; “হা যত্তষ্টান্‌ মন্ত্র অশংসন্” (AF সং 
১1৫1১১1৪)) “at বোচেমাগ্রয়েশ (AF সং MARIS); “আনে৷ 
মন্ত্র সরথে হোপযাতন্” (AF সং ৮৬২১১)। ag সংহিতার 
প্রদর্শিত মন্ত্রগুলিতে মন্ত্র শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে ! এইরূপ প্রত্যেক 
বেদেরই মন্ত্রভাগে মন্ত্রশব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
“অহে বুগিয় মন্ত্ং মে গোপায়” (তেঃ ব্রাঃ ১২1১) এই বাক্যটি ভাষ্যকার 


নু শবরস্বামী উদ্ধত করিয়াছেন সমস্ত মন্ত্রশবের 
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NGANG যে মন্ত্র শব্দ পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে সেই মন্ত্রশব্রের অর্থ 
নিধর্ণরণ করিবার জন্য ভগবান্‌ জৈমিনি “তচ্চোদকেষু মন্ত্রাধ্যা” (জৈঃ T 
২১৩২) এই a মন্ত্রের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন । এই সূত্রে 
ভাষ্যে শবরন্বামী মন্ত্রের নানাবিধ লক্ষণ দেখাইয়াছেন এবং পরিশেষে 
বলিয়াছেন যে, বেদসম্প্রদায়রক্ষক অভিযুক্তগণ বেদের যে অংশকে মন্ত্র 
বলিয়া স্মরণ করিয়া আসিতেছেন, ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, 
মন্ত্র বলিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিতেছেন তাহাই মন্ত্র। ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন__“অভিধানম্ত চোদকেধু এবং জাতীয়কেযু অভিযুক্ত! 
উপদিশস্তি মন্ত্রান্‌ অধীমহে মন্ত্রান্‌ অধ্যাপয়ামঃ মন্ত্র বর্তন্ত ইতি ।” ইহার 
টাকাতে বাতিককার বলিয়াছেন__“অধ্যেতৃবন্ধব্যবহারসিদ্ধং TA | 
বস্তুতঃ, কথা এই যে, শব্দের অর্থ নিরূপণে শিষ্টগণের ব্যবহাঁরই 
প্রমাণ | “ঘট'পদের অর্থ কি, 'পট'পদের অর্থ কি-_ইহা আমরা শিষ্টগণের 
ব্যবহার দ্বারাই অবধারণ করিয়া থাকি । বেদ সম্প্রদায়রক্ষক বৈদিকগণ 
বা যাজ্ঞিকগণ যাহাকে মন্ত্র বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন মন্ত্র পদের 
তাহাই অর্থ। যাঁহারা যে বিষয়ে অভিযুক্ত সেই বিষয়ে তাঁহাদের উক্তি 
বা ব্যবহারই প্রমাণ। এজন্য বেদসব্প্রদায়রক্ষক বৈদিক যাজ্ঞিকগণকে 
পরিত্যাগ করিয়। দেশাস্তরের ব্যবহার্দারা বেদবাক্যের অন্তর্গত মন্ত্রশব্দের 
অর্থ নিরূপিত হইতে পারে না। 
ভারত সুদীর্ঘ দিন হইতে বিদেশীয় জাতির অধীন হইলেও ভারত- 
বর্ষের বেদের মন্ত্রশব্দের অর্থ বিদেশীয় বিজেতৃগণ নিরপিত করিয়া দিবে 
ইহা কখনও সম্ভাবিত হইতে পারে না । এজন্য বেদের Tatal ধারক, 
বাহক ও বেদার্থের অনুষ্ঠাতা Sisia বেদে অভিযুক্ত ৷ বেদের অর্থ 
নির্ণয়ে তাহারই একমাত্র অধিক্কারী। অন্যেরা অনধিকার প্রবেশ 
করিতে উদ্চত হইলেও তাঁহাদের সে উ্ধম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে 
বাধ্য ৷ 
খগবেদের শীকল সংহিতা, যাহ! সম্প্রতি ঝক্‌ সংহিতা নামে 
ব্যতীত খখেদের শাঙ্ায়ন সংহিতা, 


প্রসিদ্ধ, এই শাকল 
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8 4 বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তত্ত 
ও বান্ধল সংহিতা প্ৰসিদ্ধ আছে। এজন্য যে মন্ত্র শাকল 
সংহিতায় আয়াত হয় নাই, কিন্তু শাকল সংহিতার পরিশিষ্টভাগে আয়াত 
হইয়াছে তাহাও aua অন্য সংহিতার মধ্যেই আরাত 
হইয়াছে। “বালধিল্যনুক্ত” শাকল সংহিতার পরিশিষ্টভাগে আয়াত 
হুইয়াছে। আবার এই বালখিল্য সৃক্তই খণ্ধেদের শাঙ্খায়ন সংহিতার 
অন্তর্গতরূণে আম্নাত হইয়াছে । এইরূপ ‘সংজ্ঞানসথক্ত' শাকল সংহিতার 
পরিশিষ্টে বলা হইয়াছে কিন্তু শাঙ্খযায়ন সংহিতার মধ্যেই তাহা পঠিত 
হইয়াছে । এজন্য শাকল সংহিতার পরিশিষ্টভাগে যে খক্‌ মন্তরগুলি 
আয়াত হইয়াছে তাহা খক্মন্ত্রই নহে এরূপ ভ্রান্তির কোন অবকাশ 
নাই। aama কোন মন্ত্রর্থহতার পরিশিষ্টরূপে যে মন্্রগুলি পঠিত 
হইয়াছে সেই মন্ত্রগুলিই আবার খঞ্েদের অন্য সংহিতার মধ্যে আগ্লাত 
হইয়াছে। যে থক্‌ মন্ত্র শাকল সংহিতায় আয়াত হয় নাই তাহা 
খক্মন্ত্রই নহে_-এরপ ভ্রান্তি বহু পণ্ডিতনেরও আছে | খক্সংহিতায় 
নিবিদধ্যায় পরিশি্টরূপ হইলেও খক্‌ সংহিতাতে নিবিৎ পাঠের উল্লেখ 
আছে। পশংসন্তি কেচিন্লিবিদো মনানাঃ” (খক্‌ সং ৫1১১০) “কেচিৎ 
বহব্‌চাঃ নিবিদঃ শংসন্তি”_সায়ণভাষ্য। নিবিদধ্যায় পরিশিষ্ট বলিয়া 
তাহ! প্রক্িপ্ত নহে। নিবিতের উল্লেখ খক্‌ সংহিতায় আছে বলিয়া 
আধুনিকমতে নিবিদধ্যায় ag সংহিতারও পূর্বভাবী হওয়া উচিত । 
বেদের মন্ত্র তিন প্রকার খক্মন্ত্র, যজ্ুমন্র ও সামমন্ত্র। খাক্‌ 
সংহিতাতেই তিন প্রকার মন্ত্র বল! হইয়াছে । “তমর্কেভিস্তং সামভিন্তং 
গায়তৈশ্র্ষণয়ঃ Wa বর্ধন্তি ক্ষিতয়ঃ ॥” (খক্‌ সং ৬1১।২২) ‘অৰ্কূপদ'- 


" দ্বারা Tana, 'সাম'পদদ্বারা সামমন্ত্রের ও ‘গায়ত্র' পদদ্বারা গায়ত্র্যাদি- 


চ্ছন্দোযুক্ত NATA অপ্রগীত খক্মন্ত্রের উল্লেখ কর! হইয়াছে (সায়ণভায়)। 
এই তিন প্রকার মন্ত্রের লক্ষণ ভগবান্‌ জৈমিনি প্রদর্শন করিয়াছেন 
“তেযামূগ, যত্রার্থবশেন পাদব্যবন্থা ৷” (জেঃ সঃ ২1১৩৫) “গীতিষু 
সামাখ্যা” (জৈঃ সঃ YI | “শেষে যজ্ুঃশব্দঃ” (জেঃ স্বঃ ea) 
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বলিয়াছেন। প্রথম শুত্রটির অর্থ এই যে, নিয়তাক্ষরযুক্ত পাদ আছে ও - 
নিয়তসংখ্যক পাদ আছে এবং একটি বিশিষ্ট অর্থের প্রকাশ করে 
তাদৃশ মন্ত্রের নাম খকৃ। যেমন-_অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞন্ত দেব- 
মৃত্বিম্‌ হোতারং রত্রধাতমন্‌।” (খক্‌ সং ১1১১) প্রদর্শিত ag মন্ত্রটি 
অষ্টাক্ষরযুক্ত পাদ, এইরূপ ব্রিপাদযুক্ত গায়ত্রী-ছন্দ। গায়ত্রী-ছন্দ 
বলিয়াই প্রত্যেক পাদে আটটি অক্ষর আছে এবং একটি বিশিষ্ট অর্থের 
প্রকাশক হইয়াছে । এই তিনপাদদ্বারাই একটি পূর্ণ অর্থের প্রকাশক 
হইয়াছে। ag তিনটি পাদ লইয়াই এই একটি UFA আয়াত হইয়াছে। 
এই মন্ত্ৰটি খক্‌ সংহিতার প্রথম মন্ত্র। কিন্তু এরূপ কখনও হইতে পারে 
না যে, এই মন্ত্রের পরবর্তী দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম পাদ প্রথম মন্বের সহিত 
সংযুক্ত করিয়া চতুদ্পাদ একটি খক্‌ মন্ত্র হইবে । আর এইজন্য জৈমিনি 
বলিয়াছেন__*অর্থবশেন পাদব্যবস্থা”। ত্রিপাদ প্রথম নন্ত্রটির দ্বারাই 
একটি পূর্ণ অর্থের প্রতিপাদন হইয়াছে বলিয়া এই ত্রিপাদ মন্ত্রে 
দবিতীয়মন্ত্রের প্রথম পাদ যুক্ত করিয়া চত্স্পাদরূপে প্রথম মন্্রটি হইবে 
না। গায়ত্রী এই মন্ত্রের ছন্দ । গায়ত্রী ত্রিপাদ এবং প্রতিপাদ 
অষ্রাক্ষরযুক্ত ৷ খক্মন্ত্র নিয়তাক্ষরপাদব্যবস্থিত বলিয়া অন্যমন্ত্রের কোন 
পাদ ইহাতে যুক্ত হইতে পারে না। 

আবার যে খক্মন্্র WB প্রভৃতি স্বরের সহিত ATA হইয়া গীত হইবে 
তাহাকেই সামমন্ত্র বলে। খক্‌ মন্ত্র গীত হইলে অর্থাৎ স্বর সংযোগে 
| উচ্চারিত হইলে তাহাকেই সাম বল! হয়। এজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে 
বল! হইয়াছে “তন্মাদৃচ্যধযূঢ়' সাম শীয়তে” (ছাঃ উঃ ১৷৬৷৫) zA 
কথায় .পন্ত মন্ত্রই খক্‌ এবং গীতিযুক্ত AOT সাম। এজন্য প্রত্যেকটি 
| সামমন্তের যোনিরপে ag মন্ত্র ব্যবস্থিত হইয়াছে। যে খক্মনত্রটি . 
স্বর সংযোগে গীত হইয়া সাম মন্ত্র নামে অভিহিত হয় সেই খক্‌ মন্ত্র 
| সেই সামমন্ত্রের যোনি খকু নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ততঃপর 
1 জৈমিনি বলিয়াছেন, aqa ও সামমন্ত্র ভিন্ন যে মন্ত্র তাহাকেই Ka 
বলে; তাহা নিয়তাক্ষরপাদবদ্ধ নহে, এবং স্বরসংযোগে গীতও হয় না। 
ৃ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta 50291100101 Gyaan 19918. 
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তাহা অপাদবদ্ধ। সুতরাং পঞ্চ, গীতি ও তগ্ডিন্ন মন্ত্র_এই fafa 
মন্ত্রই বেদে আমাত হইয়াছে । নিয়তাক্ষর পাদবদ্ধ, ছন্দোবদ্ধ এবং 
একার্থগ্রতিপাদক মন্ত্রই খক্‌ মন্ত্র। তাহা শাকল সংহিতায়,শাখায়ন সংহিতায় 
বা ব্ৰাহ্মণে, আরণ্যকে, উপনিষদে, শ্রোত সূত্রে বা! ইতিহাস পুরাণাদিতে 
যে স্থলেই আন্নাত হউক না কেন, তাহাই খাক্‌ মন্ত্র। এজন্য যজুঃ 
সংহিতাতেও যে সমস্ত নিয়তাক্ষরপাদবদ্ধ, ছন্দোযুক্ত, নিয়তপাদসমন্থিত 
একার্থপ্রতিপাদক মন্ত্র আয়াত হইয়াছে তাহারাও খক্‌ মন্ত্রই বটে। 
এইরূপ অথর্বসংহিতাতেও বহু ঝক্মন্ত আরাত হইয়াছে। AIA 
শাকল সংহিতায় যে খক্মন্ত্রটি আন্নাত হয় নাই অথচ অর্থববসংহিতায় 
: ais হইয়াছে তাহা খক্মন্ত্র নহে এরূপ বলা উচিত নহে। বহু 
; aga যাহা MATA মন্ত্র সংহিতায় আয়াত হয় নাই অথচ ব্রান্গণাদিতে 
আন্নাত হইয়াছে তাহাও Ag মন্ত্রই বটে। বৈদিক, মাজ্ঞিক এবং বেদ- 
সংরক্ষক প্রভৃতি বেদে অভিযুক্তগণ যাহাঁকে মন্ত্র বলিয়া ব্যবহার করেন 
এবং যাহাতে AFIA লক্ষণ আছে, যভুমর্ত্র বা সামমন্ত্রের লক্ষণ নাই 
তাহা খক্মন্ত্র ভিন্ন কি হইবে? বেদের মন্ত্র তিনপ্রকার বলা 
হইয়াছে । চতুর্থ বা পঞ্চমপ্রকার মন্ত্র প্রসিদ্ধ নাই । সামমন্ত্রমূহ 
সমস্তই খক্মন্্র। কেবল স্বরসংযোগে গীত হয় বলিয়া এই খক্মন্তর- 
গুলিকেই সামমন্ত্র বলে। 

কেহ কেহ যুৰ্মপ্েও ছন্দ আছে এরূপ বলেন। Tg ছন্দ 
থাকিলেও তাহা খক্ম্ত্রের মত নিয়তাক্ষরযুক্ত পাদবিশিষ্ট নহে, 
গায়ত্রী, ত্রিষ্টপ, প্রভৃতি ছন্দোযুক্তও নহে। পিক্গলাদিছন্দঃশান্ত্র হইতে 
; TINA ছন্দ নির্দেশ করা যায় অনেকে মনে করেন। বস্তুতঃ যতুরর্মন্ত্রের 
| কোন ছন্দ নাই। a পাঠ করিলে ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র পাঠ 
i uo এরূপ গ্রতীতিও হয় না। হার! যনূর্মন্বেও ছন্দ আছে বলেন 
| তাহারা মনে করেন যূর্মন্ত্রে ছন্দ না থাকিলে তাহ! মন্ত্র না হইয়া ব্রাহ্মণ 
বাক্যের অন্তর্গত হইয়া যাইত। কারণ জৈমিনি বলিয়াছেন, «শেষে 
॥ aatia: (জৈঃ ae ২১1৩৩)। কিন্ত তাহাদের এই কথা সঙ্গত মনেহয় 
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না। এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার শবরস্বামী বলিয়াছেন । “ন্ত্রাম্চ 
ব্রাহ্মণঞ্চ বেদঃ1৮ মন্ত্র এবং ত্রাক্ষণ_বেদের এই উভয়ভাগে বেদশব্র 
প্রযুক্ত হইয়া থাকে । মন্ত্রও ব্রাহ্মণ বেদশব্দের অভিধেয় । আপন্তম্ব- 
পরিভাষা সৃত্রেও “মন্তব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ন্‌” বল! হইয়াছে । সুতরাং 
“্তচ্চোদকেযু মন্ত্রাখ্যা” ( জৈঃ সঃ ২১1৩২) এই gata বেদের 
ত্রিবিধমন্ত্রে সাধারণ লক্ষণ বলিয়া পরে “শেষে ত্রাক্মণশব্দ:” বলিয়াছেন। 
আর তাহাতে মন্ত্রভিন্ন বেদভাগই ত্রান্মণ__ইহাই Tata ও ভাষ্যকারের 
: অভিপ্রেত অর্থ । aga ছন্দ না থাকিলেই তাহা ব্রাহ্মণ হইয়া! যাইবে 
এরূপ বলা নিতান্ত অনঙ্গত। মন্ত্রের লক্ষণে জৈমিনি ছন্দের উল্লেখ 
করেন নাই। মন্ত্র ্রই ছন্দোযুক্ত হইবে এরূপ বলেন নাই। 
“্তচ্চোদকেবু মন্ত্রাখ্য” ইহাই দৈমিনির gal সুতরাং যনুর্মন্তে ছন্দ না 
থাকিলে «শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ” এই সৃত্রদ্বার! য্র্মন্রমূহেরও ব্রাহ্মণত্বাপত্তি 
হইবে এরূপ বল! সঙ্গত হয় নাই। যন্তুর্মন্তে ছন্দ না থাকিলেও তাহার 
সন্ত্রত্বের কোন হানি হইবে | . 
agawa না৷ থাকিলে তাহা ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে-__এই কথা 
“স্বাধ্যায়মণ্ডল” ছারা প্রকাশিত তৈত্তিরীয় সংহিতার ভূমিকা “বেদ- 
বেদিকা”তে পণ্ডিত গজানন্দশর্ম। বলিয়াছেন__“ছন্দোবন্ধাভাবে শেষে 
ব্রাহ্মণশব্দ ইতি ae agak মন্ত্রাণামপি ক্রীন্দণবাক্যতবপ্রসঙ্গঃ” 
(বেদবেদিকা ১৮ পৃঃ) ৷ পণ্ডিত গজানন্দ শর্মা যে কথা বলিয়াছেন, 
তাহা যে অসঙ্গত হইয়াছে তাহা আমরা শ্পষ্টভাবেই প্রদর্শন 
করিয়াছি | 
যাহা হউক, নিরুক্ত গ্রন্থের নৈথণ্ট,ককাণ্ডে ভগবান ata ঢুহিতারও 
পিতৃধনে অধিকার আছে কিনা, ইহার বিচার করিয়া পুত্রের মত 
দুহিতারও পৈত্রিক ধনে অধিকার আছে এইরূপ ধর্মশান্ত্রকারগণের একটি 
মত প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এই মত সমর্থনের জন্য যাস্ক বলিয়াছেন 


“তদেতদ্‌ খকৃল্লোকাভ্যামত্যুক্তম_ 
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KN: বেদের অন্ত্রতাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তন্ব 
| | “| 
অঙ্গাদঙ্গাৎ সন্তভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। 
p | | 
আত্মা বৈ পুত্রনামসি সজীব শরদঃ শতম্‌ ॥ 


(কৌ উদ ২1১১), 


ইহার অভিপ্রায়, ছুহিতারও যে পিতৃধনে অধিকার আছে তাঁহা খক্‌ ও 
শ্লোক দ্বারা অভ্যুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ সমর্থিত হইয়াছে। “অঙ্গাদঙ্গাৎ 
সম্ভবসি” এই খক্মন্ত্রটি দুহিতারও পিতৃধনে অধিকারের সমর্থক | 
যান্ক-ধৃত এই খক্মন্ত্রট কোন মন্ত্রংহিতায় আম্নাত হয় নাই। অথচ 
am এই বাক্যটিকে খক্মন্ত্র বলিয়াছেন। মন্ত্র-সংহিতায় আয়াত না 
: হইলেই যদি তাহা খক্মন্ত্র না হয় তবে যাক্ষ কর্তৃক উদ্ধৃত “অঙ্গাদঙ্গাৎ” . 
এই বাক্যটিই বা খক্মন্ত্র হইবে কিরূপে ? যান্ধ কি থক্মন্ত্র বুবিতেন 
না? আমর! পূর্বেই বলিয়াছি-_কোন্‌ বাক্যটি মন্ত্র এবং কোন্‌ বাক্যটি 
মন্ত্র নয় তাহাতে অভিযুক্ত প্রসিদ্ধিই প্রমাণ। ভগবান্‌ যাক্কের মত বেদে 
অভিযুক্ত ব্যক্তি আর কে আছে? এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে টাকাকার 
ভগবদৃহ্্াচার্য বলিয়াছেন-_“অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসীত্যেতাম্‌ খচং প্রবাসা- 
দেত্য পুত্ৰস্ত যূর্ধনি জপন্ জিত্রতি। অনুষ্,বেষা ৷” কৌষীতকি উপনিষদেও 
ইহাই বল! হইয়াছে | 

এইরূপ মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত পৌধ্যপর্বে উপসন 
উপাধ্যায় কতৃক উপদিষ্ট হইয়৷ খক্মন্ত্রসমূহ দারা অশ্বিনীকুমার যুগলের 
স্তুতি করিয়াছিলেন__“স এবমুক্ত উপাধ্যায়েনোপমন্্যঃ স্তোতুযুপচক্রমে 
দেবাবশ্বিনৌ বাগ.ভিথ/গভিঃ | “প্রপূ্বগৌ পূর্বজৌ চিত্ভানু”_ইত্যাদি 
ula উপমনহ্য অশ্বিনীকুমারযুগলের স্তুতি করিয়াছিলেন। এই 
মন্ত্রগুলি মহাভারতের পৌয্যপর্বে বল! হইয়াছে। ইহার টাকাতে নীলক 
বলিয়াছেন যে, কর্মমীমাংসকগণ এই প্রদর্শিত খক্মন্ত্রগুলিকে কর্মসম- 
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বেতার্থের প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করেন। এই খক্মন্ত্রগুলির 
সমানার্থক অন্য যে সমস্ত খক্মন্ত্র কর্মকাণ্ডে আয়াত হইয়াছে সেই সমস্ত 
মন্ত্র কর্মসমবেতার্থক বলিয়া এই খক্মন্ত্রগুলিও কর্মনমবেতার্থের প্রকাশক 
হইবে । কিন্তু কর্মমীমাংদকগণের এরূপ বলা 'সঙ্গত নহে। কারণ CANI 
দৃষ্ট খক্মন্ত্রগুলিতে স্পষ্ট ব্রন্মলিঙ্গ আছে বলিয়া ইহারা ব্রন্মের প্রতি- 
পাদক। বিশেষতঃ উপমনুযদৃষ্ট খক্মন্ত্গুলি কোন কর্মেই বিনিযুক্ত 
হয় নাই। এজন্য উপমন্যদৃ্ট খক্মন্ত্রগুলি কর্মে বিনিযুক্ত না হইলেও 
তাহারা ব্রহ্মতব্বের প্রকাশক ৷ উপনন্যুদৃষ্ট TAA যে খক্মন্ত্র তাহা 
উপমন্ত্যুর সময় হইতে অদ্য পর্যন্ত শিষ্ট সমাজে প্রসিদ্ধই আছে। অথচ 
এই মন্ত্রগুলি কোন মন্ত্রহিতায় আয়াত হয় নাই। কোন খক্‌সংহিতায় 
আয়াত না হইলেই যদি তাহা খাক্মন্ত্র না হয় তবে উপমন্যুদৃষ্ট মন্তরগুলিও 
aga হইবে না। কিন্তু শবরম্বামী যাহা বলিয়াছেন তদনুসারে 
এই মন্ত্রগুলি যে খক্মন্ত্র তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

স্যায়দর্শনের “প্রধানশব্দানুপপত্তেগুণশব্দেনান্ুবাদো নিন্দাপ্রশংসো- 
পপত্তে” (স্যাঃ সঃ 8১1৫৯) এই yaa ভায্যে ভগবান্‌ ভাষ্যকার 
বাৎস্তায়ন বলিয়াছেন যে, খগব্রান্মণঞ্চাপবর্গাভিধায্যভিধীয়তে ! খচণ্চ 
্রাহ্মাণানি চাপবর্গাভিবাদানি ভবস্তি। খচশ্চ তাবৎ_ 


কম/ভিুত্যুমুষয়ো নিষেছুঃ প্রজাবন্তে। ভ্রবিণমিচ্ছমানাঃ। 
অথাপরে খষয়ো মনীধিণঃ পরং কম ভে 
হমৃতত্বমানশুঃ ॥১৷ 

ন কমা ন প্রজয়! ধনেন ত্যাগেনৈকেহমৃতত্বমানশুঃ। 
পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজতে যদ্‌ যতয়ো! 

বিশন্তি nun 
'বেদাহমেতৎ পুরুষ মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। 
তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি 1173 পদ্থা বি্ততেহ়নায় ॥৩॥ 
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£ 
20 বেদের মন্ত্রভাগে ঈথর ও দার্শনিক-তন্বব 


এস্থলে ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন অপবর্গাভিধায়ী তিনটি খাকমন্ত্র উদ্ধত 
করিয়াছেন ও এই বাক্যগুলিকে স্পষ্টাক্ষরে খক্মন্ত্র বলিয়াছেন। কিন্ত 
এই তিনটি খক্মন্ত্র কোন খাক্দংহিতায় আযম্নাত হয় নাই। “Cara 
মেতম্‌” এই তৃতীয়মন্ত্রটি শুরযজুঃসংহিতার ৩১তম অধ্যায়ের অষ্টাদশ 
মন্ত্র | কিন্তু এই মন্ত্রটও কোন খক্সংহিতায় আয়াত হয় নাই। Ag 
সংহিতায় আয়াত ন৷ হইলেই যদি তাহা খক্মন্ত্র না হয় তবে বলিতে 
হইবে যাস্কের মত বাৎস্তায়নও AGI কাহাকে বলে জাঁনিতেন না। 
ইদানীং আমর! ভারতের বাহিরে গমন করিয়া! তাহাদের উপদেশ অনুসারে 
বুঝিয়াছি__ান্ব, মহাভারতকার এবং বাৎস্তায়ন প্রভৃতি বৈদিকমূধ গ্তগণ 
খাক্মন্ত্র কাহাকে বলে বুঝিতেন না। 

তৈত্তিরীয় উপনিযদের ব্রহ্মানন্দব্লীতে “ব্রন্মাবিদাপ্পোতি Aa” 
এইরূপ উপক্রম করিয়া “তদেষাভ্যুক্তা সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” এই খক্‌- 
মন্ত্রটি আয়াত হইয়াছে । তৈত্তিরীয় উপনিষদ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের 
অন্তর্গত। এজন্য ইহা ত্রান্গগপ্রন্থ । এন্থলে “এবাভ্যুক্তা” এই বাক্য 
দারা “সত্যন্‌ জ্ঞানমনন্তন্” এই খক্টিকেই “এষাভ্যুক্ত!” এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গ- 
শব্দদ্বার নিদেশ কর! হইয়াছে | Ag শব্দ স্্রীলিঙ্গ । “সত্যং জ্ঞান- 
TATA এই খাক্টিকে উপদেশ করিবার জন্য ব্রহ্মন্থত্রে প্ন্ত্রবর্ণিকমেব 
চ গীয়তে (a: ১1১১৫ বলা হইয়াছে । স্ুত্রকার “মন্ত্রবর্ণ” শব্দ 
দ্বার! “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” এই খক্মন্্রটির নির্দেশ করিয়াছেন। অথচ 
এই খাক্মন্ত্রটি কোন খকৃসংহিতাতেই আয়াত হয় নাই। কিন্ত ত্রাহ্মণ- 
গ্রন্থে ও aaa ইহাকে খক্মন্ত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। 
ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, ত্রান্মণগ্রন্থের ও ত্রহ্মন্তূত্রকারের খক্মন্ত 
সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল না। শতপথত্রান্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে 
প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণের ২৮তম খণ্ডে বল হইয়াছে যে, “তদেতানি 
জপেৎ। (১) অসতো মা সদৃগনয়, (২) তমসো মা জ্যোতির্ময়, 
(৩) মৃত্যো মা অনৃতং গময়েতি;” এন্থলে শ্ৰুতি তিনটি যজ্ু্মন্তের 
উল্লেখ করিয়াছেন ; এই তিনটি মন্ত্র বজুইসংহিতায় আয়াত হয় নাই। অথচ 
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বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ এই তিনটি মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। মন্ত 
বলিয়াই তো ব্ৰাহ্মণ গ্রন্থে ব্যাখ্যা প্ৰদৰ্শিত হইয়াছে । “অমৃতং গময়েতি” 
এই *ইতি”কার দ্বারা এই তিনটি যে ব্যাখ্যেয় মন্ত্র ইহার নির্দেশ করা 
হইয়াছে। “এতানি জপেৎ” এস্থলেও ক্লীবলিঙ্গ বহুবচন দ্বারা নির্দেশ 
করায় এই তিনটি মন্ত্রই যজুঃ ইহ! বুঝিতে পার! গিয়াছে। ভাষ্যকার শঙ্ষরও 
“এতানীতি বহুবচনাৎ WA যঙ্গুংঘি” এইরূপ বলিয়াছেন | সংহিতা গ্রন্থে 
এই মন্ত্র তিনটি আয়াত না হইলেও ব্ৰাহ্মণগ্রন্থে এই তিনটিকে Tg 
বলা হইয়াছে এবং তাহার ব্যাখ্যাও প্রদর্শন কর! হইয়াছে । ইহাতে কি 
বুঝিতে হইবে যে শতপথত্রাহ্মণ aga কাহাকে বলে তাহ! জানিতেন 
না? JAR দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র বেদ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই 
দুইভাগে বিভক্ত ৷ কাহার! মন্ত্র তাহাতে অভিযুক্ত উক্তিই প্রমাণ ৷ 
বেদে যীহার! অভিযুক্ত তাহারা যাহাকে সন্ত্র বলেন তাহাই মন্ত্র এবং 
সন্ত্ব্যতিরিক্ত অবশিষ্ট বেদ ভাগই ত্রাহ্গণ। বেদের এই মন্ত্রভাগে ঈশ্বর 
তত্বের ও দার্শনিকতত্বের প্রকাশ আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইব I 

আজকাল দার্শনিকগণ মনে করেন আমরা দর্শনশান্ত্রের আলোচন! 
করি, বেদের মন্তরভাগের আলোচনায় আমাদের লাভ কি? কিন্তু যে 
ছয়খানি দর্শন সুপ্রসিদ্ধ আছে সেই সমস্ত দর্শন গ্রন্থের ্ুত্রকার ও ভাষ্য- 
কার প্রভৃতি বেদের প্রামাণ্য ব্যবস্থাপনের জন্য বেদের বাক্য উদ্ধত 
করিয়া স্বীয় মত পোষণের জন্য বহু প্রয়াস করিয়া! গিয়াছেন। সম্প্রতি 
দর্শনশান্ত্রের সূত্রভাষ্যাদির আলোচনা ন! থাকায় বর্তমান সময়ে দার্শনিক- 
গণ মনেই করিতে পারেন না যে, বেদের মন্ত্রভাগও দার্শনিকতত্বের 
আলোচনায় পরিপূর্ণ এবং অধ্যাত্মবিষ্ঠার আলোচনায়ও বেদের মন্ত্রভাগ 
পরিপূর্ণ এবং তাহাই দর্শনশান্ত্রেরও উপজীব্য | 

অনেকে মনে করেন, বেদের উপনিষদে দার্শনিকতত্বের বা অধ্যান্ম- 
বিস্তার আলোচনা থাকিলেও বেদের উপনিষদ্ভাগ পরবর্তী কালে রচিত 
হইয়াছে। কিন্তু বেদের সুপ্রাচীন মন্ত্রভাগে দার্শনিকতন্বের বা অধ্যান্তা- 
বাদের আলোচনা নাই। তাহা কেবল নিঃসার কর্মকাণ্ডের আলোচনাতেই 
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১২. ২ বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তন্ব 


পরিপূর্ণ। তাহাদের এই ভ্রান্তি নিবারণের জন্য আমরা বেদের মন্ত্র 
ভাগে দার্শনকতত্ের, ঈশ্বরতত্বের ও আধ্যাত্মবিষ্ঠার যে আলোচনা 
বিদ্কমান আছে তাহা প্রদর্শন করিব। বেদের মন্ত্রভাগ বলিলে কি 
বুঝিতে পারা যায় তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ করিবার জন্য আমর! বেদের 
মন্ত্রভাগের স্বরূপ প্রদর্শন করিলাম ! 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 
বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর 
(১) 
(Haa TAS) 
যে। নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা 
থামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। ; 
CIl দেবানাৎ নামথা এক এব 
তং সংপ্রশ্নং ভূবনা IFJ 
(ag ১০৮২।৩, অথর্ব সং ২1১1৩, 
বাজসনেয়িসংহিত! ১৭২৭, তৈঃসং 81৬।২1১, তৈঃ আঃ ১০১1৪) 
ভাষ্যভাবার্থ__যিনি জগৎল্রপ্টা তিনি আমাদের পিতা, পালয়িতা । 
তিনি কেবল আমাদের পালকই নহেন, তিনি জনিতা, উৎপাদক তিনি 
কেবল আমাদের উৎপাদকই নহেন, তিনি বিধাতা__সমস্তভ জগতের 
উৎপাদক ৷ তিনি eda, তিনি সমন্ড ভূতবর্গের বেত্া__সমন্ত 
gawa পরিজ্ঞাতা। তিনিই সমস্ত দেবগণের নামকর্তা। ইন্দরাদি- 
দেবগণকে স্বয়ং নির্মাণ করিয়া তাহাদের ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি নাম- 
করণ করিয়াছেন এবং এই ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণকে তাহাদের স্থানে 
স্থাপন করিয়াছেন ৷ যিনি দেবগণের উৎপাদয়িতা এবং তাহাদের নাম- 
কর্তা ও তাহাদের স্ব স্ব অধিকারে স্থাপয়িতা, তিনি এক ৷ যিনি সমস্ত 
ব্ৰহ্মাণ্ডের উৎপাদয়িতা, তিনি এক এবং অতি দুধিভ্ঞান ৷ এজন্য এই প্রশ্ন 
স্বভাবতঃ উদিত ইয়া থাকে যে, পরমেশ্বর কে? কঃ পরমেশ্বরঃ ! 
্যায়দর্শনের ৪1১1২১ YA ভাযো ভায়াকার বাৎস্তায়ন ঈশ্বরকে 
পিতা বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন। “যথা অয়ং পিতা অপত্যানাং তথ! 


পিতৃতৃত ঈশ্বরে! ভূতানাম্‌”। প্রদর্শিত খক্ম্থটি দেখিয়াই ভায়াকার 5 


বুকে aaa গ্রাণিবর্গের aa বলিয়া নিদেশ করিয়াছেন। 


১৪ | বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তত্ত 
(২) 
(Sa =) 

সনে! বদ্ধুজনিতা স বিধাতা 

থামানি বেদ ভূবনানি বিশ্বা। 

qa দেবা২মৃতমানশানা- 

TOGA ধামরধ্যৈরয়ন্ত ॥ (শুরু বজুঃ সং ৩২1১০)% 

ভাষ্য ভাবার্থ-__সেই পরমাত্মা আমাদের বন্ধু, তিনি আমাদের বন্ধুর 

মত মান্য। তিনি কেবল আমাদের বন্ধুই নহেন, তিনি আমাদের 
জনিতা জনয়িতা, আমাদের উৎপাদয়িতা । তিনি .বিধাতা সমস্ত 
্রন্মাণ্ডের ধারয়িতা তিনি সমস্ত ভূতবর্গকে জানেন এবং তাহাদের 
স্থানসমূহকেও জানেন । অগ্ল্যাদি দেবগণ “তৃতীয়ে ধার’ তৃতীয় স্থানে 
| অর্থাৎ স্বর্গে স্বেচ্ছানুসারে অবস্থান করিতেছেন। এই অগ্ন্যারি দেবগণ 
l মোক্ষপ্রাপক তত্বজ্ঞান অর্থাৎ ব্ৰহ্ম ভাবপ্রাপক তন্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। 
ব্রদ্মভাবপ্রাপক Wu লাভ করিয়া অগ্ন্যাদি দেবগণ ছ্যুলোকে অবস্থান 
করিতেছেন। 


(৩) 
(SP AN) 
দবা সুপর্ণ। সযুজ। সখায়া 
AMA JPL পরিষস্থজাতে। 
তয়োরন্যঃ FAAN NTE- 


নশ্নননন্যো অভিচাকশীতি ॥ 
(AF সং ১৷২২৷১৬৪৷২০, অথর্ব সং ৯৯২০ ) 


; * প্রদর্শিত মন্তরগুলির দার্শনিকতন্ত পরে অ za 
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বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ১৫ 

ভাষ্য ভাবার্থ-এই খক্‌ মন্ত্রে লৌকিক পক্ষিদয়কে দৃষ্টাগ্তরূপে উপন্যাস 
করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্তত হইয়াছেন। এক বুক্ষনিবাী শোভন 
পদ্ষযুক্ত পক্ষিযুগল সমান স্বভাব এবং পরম্পর সখা। এই পরম্পর 
সৌধ্যযুক্ত পক্ষিদ্বয়ের মধ্যে একটি পক্ষী বৃক্ষের পর স্বাদ ফল ভক্ষণ 
করে এবং অপর পক্ষী বৃক্ষের স্বাহফল ভক্ষণ করে না, কিন্তু কেবলমাত্র 
দর্শন করে । এই এক বৃক্ষারড় সখ্যভাবাপন্ন পক্ষিযুগলের মত জীবাস্মা 
ও পরমাত্বা সমান স্বভাব এবং পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন এবং বৃক্ষস্থানীয় 
এক শরীরে অবস্থিত। এই জীবাত্মা ও পরমাত্মা সমান স্বভাব ও 
পরম্পর সখ্যযুক্ত। শরীরই জীবাত্মা ও পরমাত্মার উপলব্ধিস্থান বলিয়া 
জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে মন্ত্রে একবৃক্ষারটু বল! হইয়াছে । পক্িষুগ্রলের 
ন্যায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মা ক্ষেত্রজ্, লিঙ্গশরীররূপ 
উপাধিযুক্ত হইয়া স্থাত্ব ফল অর্থাৎ স্বকর্ম দ্বারা অর্জিত সুখ দ্রঃখরূপ 
ফলের উপভোগ করে। পরমাত্মা দ্বিতীয় পদ্দীর মতই ag ফল 
ভক্ষণ করে না, কেবলমাত্র সাক্ষীরপে অবস্থিত হইয়া ভোক্তা জীবের 
এবং ভোগ্য বিষয়ের দর্শনমাত্র করে। এই মন্ত্রটি অবলম্বন করিয়! 
বীরশৈবগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে বিশেষাদ্বৈতবাদ বলিয়াছেন ৷ (শ্রীকর 
ভাষ্য প্রস্তাবনা ১৪1১৫ শ্লোক )। এই খাক্‌ মন্ত্রটি মুণ্ডক উপনিষদে 
তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম মন্ত্র। বীহারা খক্‌ সংহিতার আলোচনা করেন 
না তাহারা মনে করেন এই TAG মুণ্ডক উপনিষদেই বলা হইয়াছে; 
কিন্ত বেদের মন্ত্রকাণ্ডে আয়াত হয় নাই। বেদের মন্ত্রকাণ্ডে আয় ত 
হয় নাই বলিয়া “al নুপৰ্ণা” এই বাক্যটি মন্ত্র কিনা এই বিষয়েও সন্দেহ 
প্রকাশ করেন। তৃতীয় যুণ্ডকের এই প্রথম TAG যে খক্‌ সংহিভায় 
আয়াত হইয়াছে তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ আমর! করিয়াছি এবং থক্‌ 


_সংহিতার যে KE এই মন্ত্রটি আয়াত হইয়াছে তাহার নাম “অস্তবামীয়” 


yel এই সুক্তের বিশেষ পরিচয় আমরা “বেদের মন্ত্রভাগে আধ্যত্ম- 
বিদ্যা’ প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি। মুগুক উপনিষদে যে সমস্ত 
অবসর 


A, 
A oOo g 


3 


১৬ বেদের মন্ত্রভাগে ইশ্বর ও দার্শনিক-তন্ত 


নাই। উপনিষদে আয়াত হইয়াছে বলিয়াই তাহার স্থকৃত্ব বা মন্ত্রত্বের 
কোন হানি ঘটে নাই। 


| ইন্দ্ৰো ভূতন্ত ভূবনস্য রাঁজেন্দ্রো দাধার পৃথিবীযুতেমাম্‌। 
| ইন্দ্ৰে হ বিশ্ব! ভুবন! শ্রিতানীন্দ্রৎ মন্যে পিতরং মাতরৎ চ ॥১॥ 


ইন্দ্ৰঃ ATE পপুরিং চন্দ্র ইন্দ্র স্তবন্ত স্তবিতারমিন্দ্রঃ। 
'দধাতি শত্রঃ তুরুতত্ত লোকে SU MI পিতরং মাতরংচ॥ ॥ 


ইন্দ্ৰো ছোৌরুবুত ভুমিরিন্দ্রা ইন্দ্র: সমুদ্রো অভবৎ গভীরঃ। 
উবন্তরিক্ষ' স জনাসা ইন্দ্ৰা ইন্দং মন্যে পিতরং মাতরংচ ॥৩॥ 


( মৈত্রায়ণী সং 81১৪৭ ) 


এই মৈত্রায়ণী সংহিতাই কালাপক সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ। এই সমস্ত 
ag মন্ত্রে পরমেশ্বরকে মাতা ও পিতা বল! হইয়াছে । যদিও এই 
সমস্ত মন্ত্রে ইন্দ্রকেই পিতা, মাতা বল! হইয়াছে তথাপি এ স্থলে 
ইন্দ্ৰ শব্দ দ্বারা অন্তরিক্ষস্থান-দেবত। ইন্দ্রকে নির্দেশ করা হয় নাই। কিন্ত 
পরনেশ্বরেরই নির্দেশ করা হইয়াছে। যেনন “Sen মায়াভিঃ পুকুরূপ 
ঈয়তে”, “রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি” ইত্যাদি খক্মন্ত্রে ইন্দ্র শব্দ ও 
মঘবন্‌ শব্দ দ্বারা পরমেশ্বরেরই নির্দেশ করা হইয়াছে । এইরূপ মৈত্রায়ণী 
সংহিতার মন্ত্রেও বুঝিতে হইবে | প্রদর্শিত মৈত্রায়ণী সংহিতার মন্ত্রগুলির 


si সরলার্থ- ইন্দ্র সমস্ত ভুবনের রাজা! পুথ্বীলোক ও greta ইন্দ্রই 
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বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ১৭ 


ধারণ করিয়া আছেন। সমস্ত বিশ্ব ইন্দ্রেটে আশ্রিত আছে। এই 
ইন্দ্রকেই আমি পিতা ও মাতা বলিয়া মনে করি ॥ ১ ॥ ইন্দ্রই সমস্ত 
প্রীতির প্রদাতা৷ এবং ইন্দ্রই প্রীতির গ্রহীতা, প্রীতির দাতা ও ভোক্ত৷ 4 
ইন্দ্ৰই বটে। ইন্দ্ৰই স্ত্রতিকর্ত এবং ইন্দ্রই ভোতব্য। ইন্দ্রই ae | 

স্ুকৃত-কর্মের ফলপ্রদাতা। ইন্দ্রকেই আমি পিতা ও মাতা বলিয়া 

জানি ॥ ২॥ পৃথিবীলোক, অন্তরিক্ষলোক ও দ্যুলোক সমভ্তই ইন্দ্র। 
ইন্দ্রই গভীর সমুদ্ররূপে স্থিত রহিয়াছেন। হে শ্রোতৃবর্গ, ইন্্রই 
সমস্ত লোকরূপে স্থিত রহিয়াছেন। ইন্দ্রকেই আমি পিতা ও মাতা 
বলিয়া জানি ॥ ৩॥ মৈত্রায়ণী সংহিতার এই অনুবাকে আরও তিনটি 
মন্ত্র আয়াত হইয়াছে। সেই তিনটি মন্ত্রে পরমেশ্বর ইন্দ্রকে পিতা ও 
মাতা বলা হইয়াছে। আমর! এই গ্রন্থের প্রথম মন্ত্রে ঈশ্বরের পিতৃত্বাদি 
ধর্ম দেখাইয়াছি। সকলের পিতা ঈশ্বর এক, ইহাও এ মন্ত্রে বলা 
হইয়াছে । যদিও খক্মন্ত্রে ঈশ্বরকে সর্বান্নক বলা হইয়াছে তথাপি 
; পিতৃত্ব মাতৃত্বাদি সম্বন্ধের উল্লেখপূর্বক ঈশ্বরের নির্দেশ অধিকতর 
চিত্তাকর্ষক ও আশ্বাসপ্রদ sam থাকে বলিয়া আমরা সন্বন্ধোল্পেখা মন্ত্রে 
উদ্ধরণ করিলাম। 


( 37 ) 
ঈশ্বর পিতা, ca ভ্রাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পুত্র 
| উতৈষাৎ পিতোত ব। পুত্র এষাযুতৈষাং জেষ্ঠ উত বা কনিষ্ঠঃ। 
} একে। হ দেবো মন সি প্রবিঃঃ প্রথমো জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ॥ 
(অথব সং ১০৮২৮ ) 


এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, এক দেব অর্থাৎ পরমেশ্বর সমস্ত জীবের 
মনেই প্রবিষ্ট হইয়। আছেন। এই পরমেশ্বরই সমস্ত জীবের পিতা + 
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১৮ বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তন্ত 


ইনিই আবার সমস্ত জীবের পুত্ররূপে অবস্থিত । এই পরমেশ্বরই সমস্ত 
জীবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কনিষ্ঠ ভাতা | এই পরমেশ্বরই সমস্ত জীবের 
প্রথমে অবস্থিত ছিলেন এবং সমস্ত মাতার গর্ভস্থিত জীবরূপেও এই 
পরমেশ্বরই অবস্থিত আছেন। 

ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়ে ঈশ্বরকে পুত্ররূপে উপাসনা যাহা 
প্রচলিত আছে তাহারও মূল প্রদরশিত খক্মন্্র। এই মন্ত্রে ঈশ্বরকে 


সর্বাত্মক ও এক বলা হইয়াছে । একই ঈশ্বর সর্বজীবরূপে অবস্থিত . 


আছেন__ইহাই এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে। সমস্ত জীবের ঈশ্বরাত্বকতা 
উপপাদনের জন্যই বেদান্তদর্শন প্রবৃত্ত হইয়াছে । নানাবিধ উপপত্তির 
দ্বারা ঈশ্বরের সর্বজীবাত্মকতা বেদান্তদর্শনে উপপাদিত হইয়াছে। 
সাধারণ বুদ্ধিতে ঈশ্বরের সর্বজীবাত্মকতা কেহই বুঝিতে সমর্থ হয় না। 

এই মন্ত্রেও ঈশ্বরকে এক বলা হইয়াছে। বেদের মন্ত্রদ্থার ও 
দার্শনিকগণ নানা বুক্তিঘবার৷ ঈশ্বরের একত্ব প্ৰতিপাদন করিলেও জন্য 
বিরুদ্ধ প্রচারের ফলে ভ্বরতীয়গণ ণানা ঈশ্বরবাদী এইরূপ প্রসিদ্ধি 
হইয়াছে । ঈশ্বর এক এবং সর্বাত্বক__ইহা বেদৈকপ্রতিপাগ্ভ বলিয়া 
মাত্র ভারতীয়গণই ইহা জানিতে সমর্থ হইয়াছে। পৃথিবীর আর কোন 
ভাগেই এই সিদ্ধান্ত প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। 


(Ce) 
ঈশ্বরের একত্ব 


ইন্দ্রং মিত্রৎ বরুণমগ্রিমাহুরথো দিব্যঃ A সুপর্ণে| AENA । 
একৎ সদ্দিপ্রা বহুধা! ব্ত্যগ্রিং মং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥ 
( খক্‌ সং ১২১২1১৬৪1৪৬) 


মন্ত্রের ভাবার্থ_একই ব্রহ্ম সর্বাত্মক বলিয়৷ AE দেবতার নাম 
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বেদের মন্ত্রভাগে ঈখর ১৯ 


দ্বার! সন্ত্রসযূহে একই ত্রন্ধ aS হইয়া থাকেন। নামের ভেদ প্রযুক্ত 
aga ভেদ হয় না। সর্বাত্মক ব্রন্মের অনস্তণক্তিপ্রযুক্ত তাহা হইতে 
অনন্ত ক্রিয়া faa হইয়! থাকে বলিয়া ক্রিয়াভেদের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি 
হইয়া ভ্তোতৃগণ বিভিন্ন নামে একই ama স্তুতি করিয়া থাকেন। 
ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, দিব্য সুপর্ণ-গরুড়, যন, মাতরিশ্বা প্রভৃতি বিভিন্ন 
নামে নানা খক্মন্ত্রে একই ব্রহ্ম স্তুত হইয়া থাকেন | 

যাহারা মনে করেন, ভারতীয় সভ্যতায় ঈশ্বরও নানা, ঈশ্বরের 
একত্ব ভারতীয়গণ জানিতেন না তাহাদের এই অখণ্ড অজ্ঞতা নিবুত্তির 
জন্য পৃথিবীর মানবীয় সভ্যতার আদি গ্রন্থ খক্দংহিতার মন্ত্রভাগ হইতে 
ঈশ্বরের একত্বপ্রতিপাদক মন্ত্র আমর! এম্থলে উদ্ধৃত ক্রিলাম। Atata 
কোনওরূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ভার্তীয়গণকে একেশ্বরবাদ 
শ্রবণ করাইতে চাহেন তাঁহাদের geota তুলন! নাই। ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব, ঈশ্বরের একত্ব প্রভৃতি একমাত্র বেদই প্রতিপাদন করিতে 
সমর্থ। বেদই সমগ্র মানবজাতিকে ইহা শুনাইয়াছেন। সেই 
বেদপ্লাবিত ভারতবর্ষে একেশ্বরবাদ প্রচারের প্রয়াস বালচাপল্য 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেদপ্রকাশিত ঈশ্বরের একত্বাদি অনন্ত যুক্তি- 
জালাদির দ্বারা ভারতীয় দার্শনিকগণ এককণ্ে সমর্থন করিয়াছেন__ 
ইহা আমরা এই গ্রন্থের অপরাংশে প্রদর্শন করিব | 


(৬) 
miezi ও প্রলয়কতর্ণ ঈশ্বর এক ও আমাদের পিতা! 
q ইমা বিশ্ব! ভুবনানি ভূহ্বদৃষিহোতা TAMA পিতা নঃ। 


স আশি দ্রবিণমিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবর্বা আবিবেশ ॥ 
(ata ৮৩১৬১ $ তৈত মং ৪৬২১) 


২০ বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তত্ত 


ভাষ্যভাবার্থ_যে বিশ্বকর্ম। পরমেশ্বর, প্রলয়কালে পৃথিব্যাদি সপ্তভুবন 
আত্মাতে আহুতি প্রদান করিয়া অর্থাৎ অগ্নিতে আহুতি প্রক্ষেপের 
মত সপ্তলোক আত্মাতে উপসংহরণ করিয়া__অতীন্দিয় দ্রঙটা, সর্বজ্ঞ 
খষি, সংহাররূপ হোমের কর্তা আমাদের পিতা-জনক, স্বয়ং অবস্থিত 
ছিলেন। মন্ত্রের প্রথমার্ধের অভিপ্রায় এই যে, আমাদের পিতা 
সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর গ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমস্ত ভুবনের উপসংহরণ 


করিয়! সংহর্তারপে একাকী অবস্থান করেন। আর এই মন্ত্প্রতিপান্ধ , 


সিদ্ধান্তই উপনিষদে “আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ”, “সদেব সৌম্যেদমগ্র 
আসীৎ” ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে। যাহা মন্ত্রে বল! হইয়াছে 
তাহাই উপনিষদেও বলা হইয়াছে । উপনিষদ কোন নূতন কথা বলেন 
নাই। 

দ্বিতীয়ার্ধের ভাবার্থ__সপ্তভূবন সংহার করিয়া অবস্থিত সেই 
পরমেশ্বর “বহু স্তাং গ্রজায়েয়” এইরূপ সিন্ক্ষারূপ আনীযুক্ত হইয়া 
জগতের ভোগরূপ দ্রবিণ্ধন iee করিয়া প্রথসচ্ছৎ স্বীয় 
প্রাথমিক নিগ্রপঞ্চন্ববপ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। স্বীয় রূপ 
আচ্ছাদনপূর্বক 'অবরাঁন, আবিবেশ' অবরান্‌ স্বস্থ্্রাণিহৃদয়ে 
‘আঁবিবেশ’ জীবরূপে আবিষ্ট হইয়াছিলেন YA তপোহতপ্যত”, 
“স siggi ইদং সর্বমস্থজত*, “Eei তদ্েবানুপ্রাবিশৎ” ইত্যাদি 
উপনিষদ বাক্যে এই কথাই বলা হইয়াছে । ঈশ্বর জগতের সংহারকর্তা। 
তিনিই জগতের ja তিনিই স্বনুষটপ্রাণিহ্ৃদয়ে জীবরূপে 
প্রকাশমান এবং এই পরমেশ্বর এক-_এই সিদ্ধান্তই উক্ত মন্ত্রে বলা 
হইয়াছে । এই খক্মন্ত্রে ঈশ্বরকে পিতা বল! হইয়াছে । ন্যায়ভাত্তকারও 
ঈশ্বরকে পিতা বলিয়াছেন। তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। (স্যাঃ সঃ 
81১/২১)। 
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বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর . ২১ ( 
(a) 


জগৎস্থষ্টি ভুবিজ্ঞান 
কে! অদ্ধ। বেদ ক ইহ প্রবোচৎ, 
কুত আজাতা কুত ইয়ং বিস্বষ্টিঃ। 
অর্বাগ্‌ দেবা অস্ত বিসর্জনেনাথা 
: কো বেদ যত আবভুব॥ 
( খক্‌ সং ৮৭১৭৬ ; মৈঃ সং ৪1১২1১১৯ ; তৈৎ ত্রাঃ ২৮৯৫) 


ভাষ্যভাবার্থ এই apa জগৎন্থপ্রির ছুবিজ্ঞানতা প্রদশিত 
হইয়াছে। ভূতভৌতিকাদিরূপে এই পরিৃশ্তমান নানাপ্রকার বিস্থষ্টি 
কোন্‌ উপাদান কারণ হইতে এবং কোন্‌ নিমিত্তকারণ হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে তাহা কোন্‌ পুরুষ যথার্থতঃ জানে? কোন্‌ পুরুষই বা TA 
লোকে তাহা বলিতে পারে? জগতের উপাদান কারণই বা কি? এবং 
নিমিত্তকারণই বা কি? ইহা কেই বা জানে? এবং কেই বা বলিতে 
পারে? মন্ত্রে 'কুতঃ শব্দ দুইবার প্রযুক্ত হওয়ায় উপাদানকারণ ও. 
নিমিত্তকারণ বিষয়ক প্রশ্ন সুচিত হইয়াছে এদরন্য কারণ-বৈবিধ্যই 
বৈদিকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন । শঞ্কা__যদি বলা যায় দেবতারা 
জানেন ও তীহারাই এই উভয়কারণ বলিতে পারেন, দেবতারা সর্বজ্ঞ 
aa মন্ত্র বলিতেছেন যে, দেবতারাও জানিতে পারেন না। 
কারণ ভূতভৌতিক জগতের a পরে দেবতাদিগের সৃষ্টি হইয়াছে | 
ভূতভৌতিক সৃষ্টির পরে দেবতাদিগের কৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া দেবতাদের 
সৃষ্টির পূর্বেই জগৎ È হইয়াছে। দেবতাদের সৃষ্টির পূর্বে যে a 
হইয়াছে তাহা দেবতারা ভানিবেন কিরূপে? না জানিয়া উপদেশই বা 
করিবেন কিরূপে? দেবতারাও জানেন না, মানুষও জানে ন! যে, কোন, 


| কারণ হইতে সমগ্র জগতের স্থষ্টি হইয়াছে। 
y : এই খক্মন্তরটি “দৃশ্যুতে তু” (RRS) a aI 
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22 বেদের TEST ঈশ্বর ও দার্শনিক-তন্ব 


উদ্ধৃত হইয়াছে এবং সম্পাদকের মন্তরংহিতার পরিচয় না থাকায় মন্ত্রের 
স্থাননির্দেশ ভরান্তিপূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে। 


(৮) 
জগৎস্থষ্টির বিজ্ঞাত৷ একমাত্র পরমেশ্বর 


ইয়ং বিস্াটর্ধত আ বভুব 

যদি ব| দধে যদি বা ন। 

যে! অস্তাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত, 
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥ 

(AFA ৮৭১৭৭ ; মৈঃ সং 81১২৷১৷২০ ; তৈৎ ব্ৰাঃ ২৮৯৬) 
ভাষ্যভাবার্থ_পূর্বমন্তর জগৎকৃষ্টি দু্িজ্ঞান বল৷ হইয়াছে। দেবতা বা 
মনুষ্য কেহই জানে না যে, জগৎম্থপ্ি কোন্‌ কারণ হইতে হইয়াছে। 
আর এজন্য জগতের স্থ্টি কোন কারণবিশেষ হইতে হইয়াছে ইহা সিদ্ধই 
হইতে পারে না বলিয়া মীমাংসকগণ বলিয়াছেন__“ন কদাচিদনীদৃশং 
gae? | এই জগৎ বর্তমানের মত অতীতেও এইরূপই ছিল । পূর্বে 
জগৎ গ্রলীন ছিল তাহার পরে কারণবিশেষ হইতে জগতের স্থষ্টি 
হইয়াছে তাহা নহে। মীমাংদকগণ ঈশ্বর জগৎম্থ্টি স্বীকার 
করেন না। AGTA বলিতেছেন__কোন্‌ কারণ হইতে জগতের সুষ্টি 
হইয়াছে তাহা কেহই জানে না। জগতের স্থৃপ্রিই কেবল ছুবিজ্ঞান 
নহে কিন্তু সৃষ্ট জগতের ধাঁরয়িতাঁও দুবিজ্ঞান। 32 জগতের ধারণও 
সম্ভাবিত নহে ৷ মন্ত্রার্থ_গিরিনদীসমুদ্রাদিরূপে নানাবিধ স্থষ্টি যে উপাদান- 
ভূত পরমাত্মা হইতে হইয়াছে সেই পরমান্মাই যদি স্বস্থষ্ট জগতের ধারণ 
করেন তবেই NG জগৎ বিধৃত হইতে পারে, নতুবা অন্য কেহই ইহার 
ধারণ করিতে সমর্থ নহে। “এষ সেতুবিধৃতিঃ” উপনিষদেও ইহাই বলা 
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যে উপাদান হইতে জগতের aR হইয়াছে সেই উপাদানীভূত 
পরমাত্মাও ছুিজ্ঞান বলিয়া পরমাত্মাই জগতের উপাদান ইহাও সিদ্ধ 
হইতে পারে না। এইজন্য সাংখ্যবিদৃগণ প্রকৃতি হইতে জগতের সৃষ্ট 
হইয়াছে বলিয়াছেন বৈশেষিকগণ পরমাণু হইতে জগতের উৎপত্তি 
হইয়াছে বলিয়াছেন। কিন্তু এই মন্ত্র বলিতেছেন__এই বিস্ষ্টি যে 
প্রমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই পরমাস্থাই সৃষ্ট জগতের ধারয়িতা, 
অন্য কেহই ধারয়িত৷ হইতে পারে না। এই পরমাত্মাই জগতের 
উপাদান ও নিমিত্তকারণ। “যদি বা দধে যদি বা ন” এইরূপ সন্দেহ 
প্রকাশের জন্য শ্রুতি প্রবৃত্ত হয় নাই ; কিন্তু “যদি বেদাঃ প্রমাণম্‌* 
এইরূপ উক্তির মত অসন্দি্ধ বিষয়ে সন্দেহবচন হইয়াছে । অন্যথা, 
পরমাত্মার জগৎকারণত্বপ্রতিপাদক বহু মন্ত্রের বিরোধ ঘটিবে। এই 
মন্ত্রেই অপর ভাগে বল! হইয়াছে যে, “যো অস্যাধ্যক্ষঃ”__“অন্ত 
ভূত্রভৌতিক জগতের যিনি অধ্যক্ষ ঈশ্বর পূরম-ব্যোমে অর্থাৎ স্বপ্রকাশ- 
রূপে স্থিত আছেন। ্বমহিম-প্রতিষ্ঠ ঈশ্বরই জগতের একমাত্র অধ্যক্ষ। 
তিনিই মাত্র জগতের স্থষ্টি কোন্‌ উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হইতে 
হইয়াছে তাঁহা জানেন। অন্য কেহই জানিতে পারে না। তিনিই 
জগতের খারয়িতা, অন্য কেহ ধারয়িতা হইতে পারে না। নিবিষ্টভাবে 
দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে-_এই মন্ত্রের অভিপ্রায়ই নানাবিধ 
উপনিষন্বাক্যে বিকৃত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের ভগবদ্ভান্বরীয় I 
এই গ্রশ্নোত্তররূপ ছুইটি agra উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভাক্ষরের 
ব্যাখ্যার নবীনতা আছে। ভান্বরীয় ভায়ের আলোচন! প্রসঙ্গে তাহা 
gada করিব। (পরিণামবাদ, এই গ্রন্থের ৯৪ পৃষ্ঠা )। 
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২৪ বেদের মন্ত্রভাগে ঈখ্বর ও দার্শনিক-তত্তব 
(>) 
পরমেশ্বরকূর্ক জগৎস্থষ্টিতে অধিষ্ঠান ও উপাদান কি? 


কিং স্বিদার্সীদধিষ্ঠানমারভ্তণম্‌ 
কতমৎ ন্বিৎ কথাসীত,। 
যতে! ভুমিং জনয়ন, বিশ্বকর্মা 
বি ছ্ামৌর্দোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ ॥ 
( থক্‌ সং ৮1৩।১৬।২ ; তৈঃ সং 8৬।২৪ ; মেঃ সং ২১৭২১৭) 


এই মন্ত্রের অব্যবহিত পূর্ব মন্ত্রে “য ইমা বিশ্বা” ইত্যাদি বাক্যদ্ারা 
পরমেশ্বর গ্রলয়কালে জগতের উপসংহার করিয়৷ প্রলয়দশার অবসানে 
সিন্ক্ষাবশতঃ সমস্ত জগতের স্থষ্টি করিয়া সৃষ্ট প্রাণিগণের হৃদয়ে 
প্রবিষ্ট হইয়াছেন__ইহা৷ খলা হইয়াছে। পরমেশ্বর অদ্বিতীয় বলিয়া 
জগতের স্থ্টিতে অধিষ্ঠান কি হইবে ? উপাদান কারণই বা কি হইবে? 
অধিষ্ঠান ও উপাদান না থাকিলে পরমেশ্বর কতৃক জগৎম্প্টিই অন্ুপপন্ন 
হইবে অর্থাৎ জগতের স্থপ্তিই হইতে পারিবে না। এই অভিপ্রায়ে 
পুর্বমন্ত্রের সিদ্ধান্তে আদ্দেপ প্রদর্শনের জন্য এই মন্ত্র আয়াত হইয়াছে। 
লোকদৃষ্টি অনুসারে পরমেশ্বরের স্থষ্টিতে আক্ষেপ প্রদর্শন কর! হইয়াছে। 
কুন্তকার কতৃক ঘটাদির সুষ্টিতে দেখা যায় DEAL কুন্তকার তাহার 
কর্মশালাতে স্থিত হইয়া ঘটের আরম্তক বৃত্তিকারূপ দ্রব্য গ্রহণ করিয়া 
দণ্ডচক্রাদি উপকরণের সাহায্যে ঘটের নির্মাণ করিয়া থাকে। কুস্তকার 
যেরূপে ঘটের নির্মাণ করিয়া থাকে ঈশ্বরও সেইরূপেই জগতের সৃষ্টি 
করিতে পারেন। কিন্তু কুস্তকারের মত ঈশ্বরের স্যরি সম্তাবিত নহে। 
কারণ জগতের প্রলয়দশাতে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। এজন্য 
ঈশ্বর জগতের WA করিবেন কিরূপে? ছ্যুলোকভুলোকই সমস্ত 
জগতের আশ্রয়। জগতের আশ্রয় ছ্যলোকভুলোক সৃষ্টি করিবার 
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সময় কুম্ভকারের কর্মশালার মত ঈশ্বরের কোন অধিষ্ঠান বা আশ্রয় 
থাকিতে পারে না। কোন অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত না হইয়া ঈশ্বর 
| ছ্যুলোকাদির স্থপ্টি করিলেন কিরূপে? ইহাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে 
কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানম”। এইরূপ au সৃষ্টির আরম্তণ 
_উপাদানকারণই বা কি ছিল? আরম্তক উপাদান ব্যতীত স্পট 
হইল কিরূপে ? আর ইহাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে__“আরম্তণং কতমৎ 
স্বিৎ_আরভ্যতে অনেনেতি আরম্তণযুপাদানকারণম্‌”। উপাদান- 
কারণদারাই কার্য আরদ্ধ হইয়া থাকে। এজন্য উপাদানকারণকেই 
আরম্তণ বলা হইয়াছে। 
যদিও আরম্তণ দ্রব্য কিছু স্বীকার করা যায় তাহাতেও প্রশ্ন এই 
| যে, সেই alaga উপাদান ag অথবা অসদ্বস্ত হইবে? উভয় 
| পক্ষই অসন্দত। কারণ, ঈখ্ররভিন্ন maa উপাদান স্বীকার করিলে 
| ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব থাকিবে না। “প্রলয়দশাতে ঈশ্বর একাকী অবস্থান 
| করেন”, এই শ্রৌত সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে । আর উপাদান অসৎ 
| হইলে সৃরূপ ছ্যুলোকাদ্ির তাহা উপাদান হইবে কিরূপে ? উপাদেয় 
| উপাদানের সমানবপ হইয়া থাকে। অসৎ লতের সমানরূপ নহে 
i বলিয়া অসৎ ও সতের উপাদান-উপাদেয়ভাব হইতে পারে না। আর 
Ji ইহাই মন্ত্রে লা হইয়াছে_“কথাসীৎ”__কথমভূৎ। সৎ বা! অসৎ কিছুই 
ছ্যুলোকাদির উপাদান হইতে পারে না-_ইহাই এই মন্ত্রাশের অভিপ্রায় 
যদিও বিশ্বচক্ষা সর্বদা বিশ্বকর্মা পরমেশ্বর স্বীয় মহিমা বশতঃ ছ্যলোক- 
ভূলোকের স্থষ্টি করিয়াছেন তথাপি পরমেশ্বরের afro যে অধিষ্ঠান ও 
aasi অবশ্য অপেক্ষিত তাহা কি? ঈশ্বরের সৃষ্টিতে তাহার 
অধিষ্ঠান ও স্ষ্ট বস্তুর উপাদান কি-_এই প্রশ্নই এই মনরে প্রদর্শিত 
হইয়াছে । “কিনীহঃ কিং কায়ঃ স খলু কিমুপায়ন্ত্রিভুবনন্‌ । কিমাধারে! 
ধাতা afe কিমুপাদান ইতি চ।” এই শিবমহিয় ভোত্রের প্লোকের 
| y যে gaaf প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা এই উদ্ধত ধক্মন্ হইতেই 
| সংগৃহীত হইয়াছে । এই মন্ত্রের অর্থ স্োত্রে সংকলিত হইয়াছে ॥ 
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Re বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তন্ব 
বৈশেষিকদর্শনে যে আরম্তবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহা কর্মীযাংসকগণ 
অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন তাহারও বীজ এই মন্ত্রে নিহিত হইয়াছে। 
“আরম্ভণং কতমৎ স্বিৎ” এই মন্ত্রাংশে ছ্যুলোকভূলোকের আরম্তভক কি? 
ইহাই প্রশ্ন করা হইয়াছে। যদিও আমরা সায়ণভা্ান্ুসারে উপাদান- 
কারণকেই আরম্তণ বলিয়াছি তথাপি আরম্তণ শব্দদ্বার! কার্যদ্রব্যের | 

— আরম্তক অবয়বকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহা মন্ত্রের আরম্তণ- 

| ajal স্থচিত হইয়াছে। এই মন্ত্রটি ভারতীয় দার্শনিক সিদ্ধান্ত সমূহের 

্‌ পেটিকান্বরপ- ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে | 

l ; | 

ত ( ৬০ ) 

E ঈশ্বর সর্বাত্মক কুস্তকারাদিকর্তৃ'বিলক্ষণ তাঁহার 

i- অধিষ্ঠানাদির অপেক্ষা নাই 

; বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো যুখে। : 

4 বিশ্বতে| বাস্রুতবিশ্বতজ্পাত,। | 

; সং বানুভ্যৎ ধমতি সং পতত্ৰৈ- | 

Be দর্াবাভূমী জনরন, দেব একঃ॥ (aga 

4 ৮1৩1১৬া৩, CE সং 8৬1২৪, মেঃ সং ২৷১০!১৷১৮, Ch উঃ ৬1৩ ) 

f: ভাম্তভাবার্থ_পরমেশ্বরকতৃ্ক mR অধিঠান ও উপাদান কি? 

এই ছুটি প্রশ্নের উত্তরম্বরূপ এই “বিশ্বতম্তক্ষুঃ মন্ত্রটি আয়াত হইয়াছে। 

5 TANGAN পরমেশ্বর সর্বাত্মক এজন্য অধিষ্ঠান ও উপাদান নিরপেক্ষ: 
: হইয়া জগতের A করিতে সমর্থ_ইহাই এই মন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
৮6০০, পুরানা হারান AT, KAKEN UPE kosha 


AAA GENE apan WANGON Gaga IA 
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এবং বিশ্বতম্পাৎ। এই এতাদৃশ পরমেশ্বর নিজের মধ্যেই ত্রৈলোক্যের 
স্থষ্টি করিয়া থাকেন। কিরপে স্থষ্টি করেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা 
হইয়াছে-_বাহুযুগলের দ্বারা! ছ্যলোককে সংধমন করেন__সম্যকৃভাবে 
প্রেরণ করেন এবং পতত্রৈঃ গমনণীল চরণদমূহ দ্বারা পৃথিবীকে 
সংধমন অর্থাৎ সম্যক্ভাবে প্রেরণ করেন। ঈশ্বরন্থষ্ট চতুর্দশভুবনরূপ 
জগতে ছ্যুলোক ও ভূলোকের প্রাধান্যবশতঃ রতি এই ছুই লোকেরই 
উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে ছ্যালোক-ভুলোক উৎপাদন করিয়া স্বপ্রকাশ 
দেব পরমেশ্বর এক অসহায় অবস্থান করিতেছেন। ভগবদৃগীতার 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ে “সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোইক্ষিসমঘ্িতম্। সর্বতঃ 
শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ( গীতা ১৩1১৪) মহাভারতের 
শান্তিপর্বেও উক্ত গীতাগ্লোকটি পঠিত হইয়াছে । ( মহাভারত, শান্তিপর্য, 
২৩৮ অধ্যায়, ২৯ শ্লোক ৷৷ প্রদর্শিত খক্মন্ত্রের অভিপ্রায় অনুসারে গীতা 
ও মহাভারতের ইশবরবর্ণনা প্রদণিত হইয়াছে। “বিশ্বতশ্চক্ষুঃ” এই 
aqa যাহা বলা হইয়াছে_গীতা ও মহাভারতেও তাহাই বলা 
হইয়াছে । গীত! ও মহাভারতের ভান্তটাকা প্রভৃতি আলোচন! করিলে 
এই মন্ত্রের বিশেষ রহস্ত অবগত হইতে পারা যাইবে | 

উদয়নগ্রীত স্থায়কুন্ুমাপ্রলির ৫ম স্তবকে তৃতীয় কারিকার 
ব্যাধ্াপ্রসঙ্গে আচার্য উদয়ন “বিশ্বতশ্চক্ষুরুত” এই agah উদ্ধৃত 
করিয়াছেন ও প্যায়সিন্ধান্ত অনুসারে এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা: প্রদর্শন 
করিয়াছেন! ভাষাপরিচ্ছেদের মঙ্গলগ্লোকের ব্যাখ্যা SALA যুক্তাবলীতে 
এই qaba চতুর্থপাদ উদ্ধৃত হইয়াছে | উদয়ন ও বিশ্বনাথ (astaca 
qanta সার্বভৌম ) যে খক্মন্ত্রট উদ্ধত করিয়াছেন তাহা খক্সংহিতায়ই 
amie হইয়াছে। ইহা ন! জানার জণ্ত বেদের মগ্তরকাণ্ডের সহিত 
হ্যায়দর্শনের যে কোনও সম্বন্ধ আছে তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন 
না। মুক্কাবলীতে যে মন্ত্রপাদ উদ্ধত হইয়াছে প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তকে 


তাহার পাঠ অন্তরূপ ছিল। “ভাবাতুমী জনয়ন্‌ দেব এক আস্তে” এইরূপ 
ৃ পাঠই প্রচলিত ছিল! আজও অনেকে 


২৮ বেদের মন্ত্রভাগে WAT ও দার্শনিক-তত্ত 
এই পাঁঠই বলিয়া থাকেন।  মন্ত্রভাগের সহিত অপরিচয়ই ইহার 
কারণ। খক্সংহিতার স্থান নির্দেশ ন! করিয়া হওয়ায় 
ইহা বেদমন্ত্র নহে-_এরূপ ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। 

এই খক্মন্ত্রের উদয়নকৃত ব্যাখ্যা এইস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে ঃ 

অত্র প্রথমেন সর্বজ্ঞত্থং চক্ষুষা দৃষ্টেরুপলক্ষণাৎ। দ্বিতীয়েন সর্ব- 
বন্তৃত্ব, মুখেন বাগুপলক্ষণাৎ। তৃতীয়েন সর্বসহকারিত্বন্‌, NGA 
সহকারিত্বোপলক্ষণাৎ। চতুর্থেন ব্যাপকত্বং পদ! ব্যাণ্ডেরপলক্ষণাৎ | 
পঞ্চমেন ধর্মাধর্মলক্ষণপ্রধানকারণত্বমূ। তৌ হি লোকযাত্রাবহনাদাহু। 
যষ্ঠেন পরমাণুরূপপ্রধানাধিষ্ঠেয়ত্বন। তে হি গতিশীলত্বাৎ পতত্রব্যপ- 
দেশাঃ পতন্তীতি |. সংধমতি সংজনয়ন্‌ ইতি চ ব/বহিতোপসরগসন্বন্থঃ ৷ 
তেন সংযোজয়তি সমুৎপাঁদয়ন্‌. ইত্যর্থ । “alal? ইতি Toa 
লোকোপলন্ষণম্‌। “ভূমী”তি অধভ্ভাংৎ। এক ইতি অনাদিতা। 
(samah ৫ম ভূবক, ৯১ পৃঃ. সোসাইটি সং)। ইহার অভিগ্রায়-_ 
এই aga পরমেশ্বরের- ছয়টি বিশেষণ বলিয়াছেন। প্রথম- 
বিশেষণ ছারা তাহাকে সর্বজ্ঞ সর্বদরষ্টী বলা হইয়াছে। “বিশ্বতন্চক্ুঃ” 
অর্থাৎ সর্বতো ব্যাপ্তচক্ষু_চক্ষুর দ্বারাই আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। আমাদের চক্ষু সর্বতো ব্যাপ্ত নহে এজন্ত আমরা 
অল্লন্র। পরমেশ্বর সর্বতো ব্যাপ্তচন্কু বলিয়া সর্ববিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান 
তাহার আছে। ইহাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে । ঈশ্বরের সর্ববিষয়ক 
প্রত্যক্ষজ্ঞান নিত্য.॥ তাহা ইন্দ্রিয়ন্য নহে। “পশ্যত্যচক্ষুঃ” এই মন্ত্রে 
তাহাই বলা হইয়াছে। যদি কেহ সর্বতো ব্যাগ্রচ্ষু হয় তবে তাহার 
সর্ববিষয়ক প্রত্যক্ষভ্ঞান হইবে। ইঈশ্বরেরও সর্ববিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ান 
আছে বলিয়া তাহাকে “বিশ্বত*চক্ষুঃ” বলা হইয়াছে। IAT, অনিত্য 
চাক্ষুযজ্ঞানের উৎপন্ভিতে চক্ষু অপেক্ষিত হইলেও ঈশ্বরের derrat 
নিত্য বলিয়া চক্ষুর অপেক্ষা নাই। সর্ববিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান ঈশ্বরের আছে 
বলিয়াই শ্রুতি ঈশ্বরকে “areen” বলিয়াছেন । আর এইজন্যই 
“চক্ষুযা দৃষেরুপলক্ষণাৎং” এইরূপ বলিয়াছেন। রতি ঈশ্বরের 
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আছে ইহা বুঝাইতেছেন ন! | কিন্তু চক্ষু শব্দের দ্বারা তাহার সর্ববিষয়ক 
অপরোক্ষজ্ঞান আছে ইহাই বুঝাইতেছেন। গীতাগ্লোকেও যে 
“সবতোহক্ষিশিরোমুখন্” বলা হইয়াছে তাহারও অভিপ্রায় এই যে, 
ঈশ্বরের অক্ষি না থাকিলেও অক্ষিশব্দের দ্বারা অপরোক্ষজ্ঞানকেই বুঝান 
| হইয়াছে। 
| “বিশ্বতোমুখঃ” এই দ্বিতীয় বিশেষণের দ্বারা পরমেশ্বরের সর্ববন্তুত্ব 
| প্রদর্শন করা৷ হইয়াছে। প্রাণিবর্গের হিতের অনুশাসনকর্তাঁ একমাত্র 
| প্রমেশ্বর। প্রাণিবর্গের হিতোপনেষ্ট পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের হিতোপদেষ্ট ত 
| সমর্থনের জন্যই মন্ত্রে তাহার সর্বজ্ঞত্বও প্রদর্শন করা হইয়াছে। হ্যায়- 
কুন্ুমাগ্তলির ৩য় স্তবকের ১৮শ কারিকাতে আচার্য উদয়ন পরমেশ্বরের 
উপদেষটত্বরূপ সর্ববক্তৃত্ব সমর্থন করিয়াছেন। পাতরুলনুত্রেও পরমেশ্বরকে 
প্পুর্বেযামপি গুরু: কালেনানবচ্ছেদাৎ” ( পাতগ্রল T ১২৬) এই সুত্রে 
p- আদি উপদেষ্টা বলা হইয়াছে। ব্যানভায্যেও বলা হইয়াছে যে, 
প্ভ্ানধর্মোপদেশেন--.-"সংসারিণঃ পুরুযানুদ্ধারস্যামীতি” (পাতঃ z 
ভাষ্য ১২৫)। ঈশ্বরের ' সর্বতোব্যাপ্ত মুখ প্রতিপাদনের জন্য মন্ত 
প্রবৃত্ত হয় নাই। কিন্তু ঈশ্বরই প্রাণিমাত্রের আদি হিতোপদেষ্টা ইহাই 
| মন্ত্রে গ্রতিপাদিত হইয়াছে। এইজন্যই উদয়ন বলিয়াছেন-_“মুখেন 
বাগুপলক্ষণাৎ |” - ; 

“বিশ্বতোবাহুঃ” এই তৃতীয় বিশেষণের দ্বারা ঈশ্বরকে সর্বকার্ধের 
সহকারিকারণ বলা হইয়াছে। ঈশ্বর সমস্ত কার্ষেরই সহকারিকারণ। 
এজন্যই শাস্ত্রে ঈশ্বরকে সর্বকতর্ণ বলা হইয়াছে । সাধারণতঃ za 
দ্বারাই লোকে কার্য করিয়া থাকে । ঈশ্বর সমস্ত কার্যেরই সাধারণ 
কারণ বলিয়া তাঁহাকে “বিশ্বতোবাহুঃ” বলা হইয়াছে। কিন্ত ঈশ্বরের 
হস্ত প্রতিপাদনের জন্য বিশ্বতোবাছ বল! হয় নাই। ঈশ্বর “অপাণি- 
পাদ», ঈশ্বর অশরীরী, তাহার হস্ত বা পাদ সম্তাবিত নহে । এজন্য 
উদয়ন বলিয়াছেন_ “বানা সহকারিদ্বোপলক্ষণাৎ” | 

“বিশ্বতম্পাৎ” এই চতুর্থ বিশেষণ দার! ঈশ্বরের সর্বব্যাপকন্ধ 
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প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সর্বগতদ্রব্যকেই বিভুদ্রব্য বা সর্বব্যাপক 
দ্রব্য বলা হয় । লোকে গমন চরণসাধ্য বলিয়া ঈশ্বরের সর্বগতত্ব- 
সাধনের জন্য “বিশ্বতল্পাৎ” বলিয়াছেন কিন্তু ঈশ্বরের পাদ অর্থাৎ 
চরণ প্রতিপাদনের জন্য ইহা বলেন নাই। ঈশ্বর অশরীর-অপাণিপাদ ; 
এজন্য উদয়ন A ব্যাপ্তেরুপলক্ষণাৎ” এরূপ বলিয়াছেন। মন্ত্রগত 
“পাৎ* শব্দ ঈশ্বরের পদগ্রতিপাদক নহে, কিন্তু ঈশ্বর সর্বব্যাপী; ঈশ্বর 
ALAS | 

“সংবাহুভ্যাং ধমতি” এই বিশেষণে বাহুশব্দদ্বারা ধর্ম ও অধর্ম এই 
দুইটি প্রধান কারণের নির্দেশ করা হইয়াছে। ধর্ম ও অধর্ম_-এই 
দুইটি সমস্ত কার্ষের বীজ । বীজ যেমন অক্কুরকার্ধ জননে প্রধান 
অর্থাৎ মুখ্য কারণ এইরূপ ধর্ম ও তধর্ম সমস্ত কার্য-জননে মুখ্য কারণ । 
এই ধর্ম ও অধ্ম-রূপ মুখ্য কারণদ্বয়কেই শ্রুতি ঈশ্বরের বাহুযুগল 
বলিয়াছেন । ধর্ম ও অধর্মকে বাহুশব্দের দ্বার শ্রুতি নির্দেশ করিলেন 
কেন ?__এইরূপ প্রশ্নের» উত্তরে উদয়ন বলিয়াছেন “তৌ হি 
লোকযাত্রাবহনাদ্দ বাহ্‌”। লোকযাত্রা শব্দের অর্থ লোকব্যবহার। 
কিরণাবলীর প্রারম্ভে উদয়ন বলিয়াছেন__প্লোকন্ত যাত্রাধিন:। 
এন্থলে যাত্রাশব্দের অর্থ ব্যবহার । ধর্ম ও অধর্ম সর্ববিধ লোকযাত্রা 
বহন করে অর্থাৎ নিষ্পাদন করে বলিয়া ধর্ম ও অধর্মকে বাহুযুগল 
বল! হইয়াছে। ব্যবহার মাত্রই সুখ বা দুঃখের জনক হইয়া থাকে | 
ধর্ম সুখের এবং অধর্ম দুঃখের কারণ। এজন্য ধর্ম ও অধর্মকে লোকযাত্র! 
বহন করে বলা হইয়াছে | 

“সং পতত্রৈঃ” এই ষ্ঠ বিশেষণঘারা পরমাণুরূপ আরম্তক ভ্রব্যের 
নির্দেশ .করা হইয়াছে । সর্বজ্ঞ ঈশ্বর অধিষ্ঠাতা এবং ধর্মাধর্মরূপ 
অদৃষ্ট এবং আরম্ভক পরমাণুসমূহ ঈশ্বরের অধিষ্ঠের়। অচেতন অষ্ট 
পরমাণু প্রভৃতি চেতন ঈশ্বর কতৃক অধিষ্ঠিত হইয়া কার্ষের জনক 
হইয়া থাকে৷ চেতনদ্বারা অনধিষ্ঠিত অচেতন জ্রড়ুবস্ত কার্ষের জনক 
হইতে পারে না। চেতন কুস্তকারাদির দ্বারা অনধিষ্ঠিত অচেতন 
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দণ্ডচক্রাঁদি ঘটাদিকার্ষের জনক হয় না॥ চেতন কুস্তকারাদির দ্বারা 
্‌ অধিষ্ঠিত হইয়াই ঘটাদিকার্ষের জনক হয়__ইহা লৌকিক প্রমাণের 
| দ্বারাই সিদ্ধ আছে। এইরূপ অচেতন আরম্তভক পরমাণু ঈশ্বরাধিষ্ঠিত 
| হইয়াই কার্ধের জনক হইয়া থাকে । অচেতন ii 
| ঈশ্বরাধিষ্ঠেয় হইলেও, ঈশ্বরাধিষ্ঠেয় অচেতন বন্তগুলির মধ্যে পরমাণুই 
| 
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প্রধান কারণ। পরমাণুই আরন্তক দ্রব্য মর্থাৎ সমবায়িকারণ। কার্যঞ্রননে 
সমবাঁয়িকারণই প্রধান। অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ অপ্রধান। 
| শ্রুতি প্পতত্র” শব্দের ছারা প্রধান অর্থাৎ মুখ্যাধিষ্েয় সমবারিকারণরূপ 
পরমাণুর নির্দেশ করিয়াছেন। মন্ত্রে “সংধমতি” শব্দের অর্থ সংযোজয়তি | 
৷ পরমেশ্বর ধর্মাধ্মরূপ বাহুযুগলের দ্বারা পতব্রসমূহকে অর্থাৎ পরমাণু- 
সমূহকে সংযুক্ত করেন। ধর্মাধর্ম সাপেক্ষ হইয়! ঈশ্বর আরম্তক 
পরমাণুসমূহে ক্রিয়া উৎপাদন করিয়া পরমাণুরমূৃহকে সংযুক্ত করেন | 
তাহাতে সংযুক্ত পরমাণুদ্ধয় হইতে ছ্যগুক উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ 
দ্যগুকত্রয় হইতে JF উৎপন্ন হয়। এইরূপ পরমাণু হইতে মহদৃদ্রবোর 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । এইরূপে মহদ্‌ ছ্যলোক অর্থাৎ উধ্বপ্রগ্ুলোক 
ও ভূম্যাদি অধস্তন সগ্তলোক উৎপাদন করিয়৷ অনাদি পরমেশ্বর 
অবস্থিত আছেন। মন্ত্রে “দেব” শব্দের অর্থ পরমেশ্বর ও “এক” শব্দের 
অর্থ অনার্দি বুঝিতে হইবে | 
আচার্য উদয়ন এই খক্মন্ত্রের সাহায্যে পরমাণুকারগবাদের aa 
সমর্থন করিয়াছেন। আমর! “কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানম্‌” মন্ত্রের ( নয় 
সংখ্যক মন্ত্রের) ব্যাখ্যাপ্রদর্শন-প্রসঙ্দে আরম্ভবাদের শ্রৌতত্ব S 
করিয়াছি । আচার্য উদয়ন যে মন্ত্রটির সাহায্যে ঈশ্বর শ্রতিনিদ্ধ 
ইহা! প্রতিপাদন করিয়াছেন, উদয়ন হইতেও প্রাচীন বৈশেধিকাচাধ 
ব্যোমশিবাচার্য ব্যোমবতী-বৃত্তিতে স্বপ্টিসহহারনিরূপণ প্রকরণে এই 
zab উদ্ধত করিয়া ঈশ্বর যে শ্রুতিসিন্ধ তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন 
 ঈশ্বরমিদ্ধির জন্য খক্মনত্রটি উদ্ধৃত করিয়া ব্যোমশিবাচার্য বলিয়াছেন ae 
*ইত্যাগমেন প্রসিদ্ধঃ” ( ব্যোমবতী-বৃত্তি ৩০৫ পৃঃ কাশী সং) > 
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Co বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তন্ব 


| ঈশ্বর প্রদর্শিত মন্ত্ররপ আগমদারা সিদ্ধ হইয়াছেন। স্যায়কুম্থমাঞ্জলিতেও 

| উদয়ন এই mal উদ্ধত করিবার পূর্বে বলিয়াছেন-_“তমিমমর্থমাগমঃ 

| সংবদতি”। অনুমান প্রমাণদ্বার সিদ্ধ ঈশ্বর আগম প্রমাণদ্বারাও 

| সিদ্ধ হইয়া থাকেন। অনুমান প্রমাণের সহিত আগম প্রমাণের. সংবাদ 

অর্থাৎ একার্থপ্রতিপাদকত্ব আছে। ন্ভায়ভাষ্যকাঁরও বলিয়াছেন__ 

“আগমাচ্চ Ya বোদ্ধা সর্বজ্ঞাতা ঈশ্বরঃ1” (IR L ৪1১২১ )। 

তাৎপর্যটাকাকারও ঈশ্বরসিদ্ধির জন্য এই খক্মন্ত্রটি উদ্ধত করিয়াছেন। 

(Ie সঃ 81১/২১।)% ন্যায়মুক্তাবলী গ্রন্থেও ঈশ্বরপ্রতিপাদক এই খক্‌ 

ন্ত্রটি ও মুণ্ডক উপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের প্রথম মন্ত্র “বিশ্বস্ত কত ভূবনস্ত 
গোপ্তা” উদ্ধত করিয়া বলা হইয়াছে-_ইত্যাদয় আগমা অনুসন্ধেয়াঃ।” 

এন্থলে বিশেষ বক্তব্য এই যে, আচার্য উদয়ন এই খক্মন্ত্রে 

অন্তর্গত “Aea শব্দের দ্বারা পরমাণুর নির্দেশ করা হইয়াছে 

বলিয়াছেন। “পতত্র” শব্দ পরমাণুর প্রতিপাদক হইল কিরূপে 

এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তর প্রনানের জন্য আচার্য “পতন্র” শব্দের নির্বচনও 

প্রদর্শন করিয়াছেন। পতন্তীতি” পতনশীল বস্তুকে পত্র বলে। 

; “পতন্ত্যনেন* এইরূপ ব্যুৎপত্তিছ্থার পতত্র শব্দ পক্ষীর পাখা বুঝায়। 

অমরসিংহ তাঁহার কোষে এইরূপ অর্থ বলিয়াছেন। আচার্য উদয়ন 

কতৃাচ্যে প্রত্যয় করিয়া “প্তত্র” শব্দের অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। 

পত্‌ ধাতুর অর্থ গমন) উদয়ন বলিয়াছেন, “তে হি গতিশীলত্বাৎ 

পতত্রব্যপদেশাঃ__পতন্তীতি।% উদয়ন বলিয়াছেন পরমাণু গতিশীল 

বলিয়া প্ভত্র। কিন্তু পরমাণুর গতিশীলতা সিদ্ধ হইল কিরপে ? 

যদি বলা যায় ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ প্রলয়দশাতে স্থিত পরমাণুসমূহে 

গতি উৎপন্ন zza থাকে বলিয়া পরমাণু গতিথীল। এরূপ কথা 

সঙ্গত মনে হয় না। কারণ মূ্তদ্রেব্যমাত্রেই কারণবশতঃ গতি উৎপন্ন 

হইয়া থাকে। গতি থাকিলেই যদি পতত্র শব্দ ব্যপদেশ্য হয় তবে 


i প্রমাণপ্রকরণ ) ; 
09009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha এ 


St e 
AS Ee 


| বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ৩৩ 


| ঘটপটাদিও পতত্র শব্দ ব্যপদেশ্য হওয়া উচিত। দ্যণুকের ক্রিয়াও 
| তো ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ হইয়া থাকে। নতুবা তিনটি ছ্যণুক সংযুক্ত 
| হইল কিরূপে? ছ্যণুকত্রয় সংযুক্ত না হইলে মহদৃদ্রব্য উৎপন্ন হইত 


| কিরূপে ? 

i এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে, পরমাণুই গতিশীল বলিয়া পতত্র শব্দ 

| ব্যপদেশ্য হইয়া থাকে। দ্যণুকাদি গতিশীল নহে । পরমাণুই গতিশীল, 
দ্যগুকাদি গতিশীল নহে-_ইহা! কিরূপে জান! যাইবে ? এতদুত্বরে বক্তব্য 

| এই যে, গ্রলয়দশাতেও পরমাণুসমূহ গতিশীল থাকে। প্রলয়দশাতে পরমাণুর 

Io o ক্রিয়। নিবৃত্ত হয় না। প্ৰশন্তপাদভাষ্যের “নৃপ্টিসংহার” বিধি-প্রকরণের 

| ; টীকাতে উদয়ন বলিয়াছেন__“কালাবচ্ছেদোপাধিতয়া বর্তগানানি চ 


| মহাভৃতপংক্ষৌভপ্রভববেগ্জানি চ কর্মাণি সম্ভন্তমানান্যবতিষঠস্তে। 
ih অন্যথা কালাবচ্ছেদানুপপন্তৌ পুনঃ aaa |  তদিদমুক্তং 
তীবস্তমেব কালমিতি 1” অভিপ্রায় এই যে, প্রলয়দশাতে Ta 


চতুষ্টয়ের সংক্ষোভজাভ বেগ হইতে উৎপন্ন পরমাণুর কর্ম সম্তানক্রমে . * 
i উৎপন্ন হইতে থাকে । এজন্য প্রলয়দশাতে পরমাণুর কর্মপ্রবাহের 

j নিবৃত্তি হয় না। প্রলয়ে পরমাণুর ক্রিয়া না থাকিলে, অখণ্ড 
মহাকালের অবচ্ছেদক ক্রিয়ারপ উপাধি না থাকিলে, স্থ্টিকালের 

; সমপরিমাণ প্রলয়কাল হইতে পারিত ন!। প্রলয়কালের অবসান 

7 না হইলে পুনঃ স্প্িও হইতে পারিত ন!। ( ৯২-৯৩ পৃষ্ঠা, কিরণাবলী)। 

! প্রশস্তপাদভাস্ের সেতুটীকাতে পদ্মনাভ মিশ্র বলিয়াছেন যে, “প্রলয়ে 
পরনাণুযু বেগকর্মমী তিঠতঃ। কর্ম বিনা কালাবচ্ছেদকান্ূপপততৌ 
তাবন্তমেব কালমিতি প্রলয়পরিমাণানুপপত্রে ৷” সেতুতে আবার 

বল৷ হইয়াছে, “পরমাণুক্রিয়াসব্বেহপি সংযোগবিভাগৌ অপি 
নোৎপঞ্েতে। তথা b প্রবিভক্তাঃ সংযোগরহিতা ইত্যেব eq i ( ২৮৬ j 
পৃঃ, সেতু টাকা )। প্রলয়ে পরমাণু গতিশীল থাকে বলিয়া পরমাণু 
পতত্রশব্দ ব্যপদেশ্ হইয়া থাকে। পদ্মনাভ মিশ্র যে বলিয়াছেন- প্রলয়ে 
পরমাণুর ক্রিয়া থাকে, কিন্তু সংযোগবিভাগ উৎপন্ন হয় না__ইহাতে শঙ্কা 


> 
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৩৪ বেদের মন্ত্রভাগে ঈগ্রর ও দার্শনিক-তন্ত 


এই যে, সংযোগবিভাগের অজ্রনক ক্রিয়াই অপ্রসিদ্ধ । সংযোগবিভাগের 
অনপেক্ষ কারণকেই ক্রিয়া বলে। ( কণাদনৃত্র, ১/১১৭)। প্রলয়ে 
পরমাণুর ক্রিয়াজন্য সংযোগ থাকিলেও তাহা আরম্তভক সংযোগ নহে__- 
ইহাই পদ্মনাভ মিশরের অভিপ্রায় । প্রলয়ে অনৃষ্ট নিরুদ্ধবৃত্তি বলিয়া 
আরম্তক সংযোগ হইতে পারে না | 
্যায়কুনুমাঞ্জলির দ্বিতীয় Sata তৃতীয় কারিকার ব্যাখ্যাতে আচার্য 
উদয়ন বলিয়াছেন__“মহাভূতসংগ্লবসংক্ষোভলবসংস্কারাণাঙড পরমাণুনাং 
মন্দতরতমাদিভাবেন কালাবচ্ছেদকপ্রয়োজনস্ প্রচয়াখ্যসংযোগপর্যন্তস্য 
কর্মসন্তানম্তয ইঈশ্বরনিংশ্বসিতন্তানুবৃত্তেঃ। কিয়ানসৌ ইত্যত্র অবিরো- 
ধাদাগমগ্রসিদ্ধিমনতিক্রম্য. তাবন্তমেব : কালমিতি অনুমন্ততে।” 
(৩৩৩ পৃঃ সোসাইটি সং) | কির্ণাবলীতে আচার্য যাহা বলিয়াছেন 
এ স্থলে তাহা আরও বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। প্রলয়ে পরমাণুর 
ক্রিয়াসম্ভানকে আচার্য ঈশ্বরনিঃশ্বাস বলিয়াছেন। এ স্থলেও আচার্ধের 
. মনে প্রশত্তপাদভাত্তের “তাঁবন্তমেব কালম্” এই উক্তি জাগরূক রহিয়াছে। 
দেখা যাইতেছে, ম্যায়বৈশেষিক আচার্ষগণ বেদের মন্ত্রকে নিরুপপদ 
আগম শব্দ দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন। মহাভায্যকারও “আগমঃ qafa” 
বলিয়৷ “চত্বারি YA ত্রয়ো অস্ত পাদাঃ” (খক্‌ সং ৩৮১০ ) মন্ত্রটি 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। আজকাল কেহ কেহ আগমশান্ত্র বলিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন। অনাগমও কি a হইতে পারে?” প্শান্ত্রযোনিত্বাৎ” ( ব্রঃ 
সঃ ১১৩ ) এই TLAS কেবল শাস্তরশব্দ দ্বারা খখেদাদিরই নির্দেশ 
করা হইয়াছে । আগমশব্দ ও শান্্রশব্দ একার্থক বলিয়া “আগমশাত্তর” 
বলিলে তাহার অর্থ কি হইবে? পর্ধায়শব্দের সহপ্রয়োগ নিষিদ্ধ | 
আচার্য উদয়ন ্যায়কুনুমা্ুলির পঞ্চম eae বলিয়াছেন _ণ্ন 
সন্ত্যেব হি বেদভাগাঃ যত্র পরমেশ্বর! ন গীয়তে | তথা হি লষ্ট ত্বেন 
পুর্লষসুক্তেযু বিভৃত্যা রুদ্রেবু, শব্দ্রহ্মত্বেন মণ্ডলত্রাহ্মণেযু, প্রপঞ্চং mann 
নিপ্রপঞ্চতয়া উপনিষৎস্ন,যজ্ঞপুরুঘত্বেন মন্ত্রবিধিযু, দেহাবির্ভাবৈরুপাখ্যানেযু, 
উপান্তত্বেন পর্বত্রেতি।” ( ২২৫ পৃঃ, সোসাইটি সং)। | 
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বেদের মন্থভাগে ইশ্বর ৩৫ 


| 

দার্শনিকগণের এই সমস্ত উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, 

| বেদের আলোচনায় বিমুখ হইয়া ভারতীয় দার্শনিকগণ দর্শনশান্দ্রের 
আলোচনা করিতেন না। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের পরিশিষ্ট নারায়ণ- 

র উপনিষদের ভাব্যে সায়ণাচার্ধ এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে উদয়নকৃত ব্যাখ্যারই 

| অনুসরণ করিয়াছেন। (৭৯৩ পৃঃ আনন্দা্রম সং ১ম অনুবাক)। 

1 

| 


(১১) 
স্বেতরনিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের অষ্টা__ইহাতে প্রশ্ন । 


কিং স্বিদূবনং ক উ স বৃক্ষ আস ঘতো দ্যাবাপৃথিবী নিতক্ষুঃ। 
মনীবিণে! মনসা JE তদ্‌ যদধ্যতিষ্ঠদ্‌ ভুবনানি ধারয়ন ॥ 
ভৈঃ সং 8৬২; AG নং ৮/৩/১৬৪ ; তৈঃ ব্রাঃ ২৮৯-৮ 


| “বশ্বতশ্চক্ষুরুত” এই খক্মন্তরে ব্বয়ংপ্রকাশ দেব পরমেশ্বরকে CITA- 
| নিরপেক্ষভাবে জগতের aAA বলা হইয়াছে। সর্বাত্মক পরমেশ্বরের 
| জগৎহষ্টিতে অন্যের অপেক্ষ। নাই, অপেক্ষা হইতেও পারে AN যিনি 
| সর্বাত্মক তাঁহা হইতে অন্য বন্তুই অপ্রসিদ্ধ। পূর্ব খক্মন্ত্রে প্রদর্শিত 
| এই সিদ্ধান্তই পুনর্বার প্রশ্নোত্তরচ্ছলে দুইটি agaaa Afire 
| হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রটি প্রশ্নার্থক ও দ্বিতীয় মন্ত্রটি তাহার উত্তর | 

| ভাষ্যভাবার্থ যেমন কোন বৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ করিতে হইলে 
| রাজাদিপ্রেরিত মানুষের! কোন বৃহৎ অরণ্যে যাইয়া শাক-তিনিস প্রভৃতি 
| কোন বুহৎ-সার দারু ছেদন করিয়া তক্ষণাঁদির দ্বারা প্রাসাদের স্তস্তাদি 
| নির্মাণ করিয়া থাকে, এইরূপ ভগনিরমাণে পরমেশ্বরপ্রেরিত FNRA 
| ( হিরগ্যগর্ভাদি ) যে বনের যে বৃক্ষ ছেদন করিয়া তক্ষণাদির দ্বারা 
ছ্যুলোকভুলোকাদি জগতের নির্মাণ করিয়াছিলেন সেই বনের নাম কি? 
'_ q মহান্‌ বৃক্ষই বা কি ছিল? হে মনীষিগণ, উক্ত উভয়ের Tq- 
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৩৬ বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তন্ব 


নিরূপণের ইচ্ছাযুক্ত মনের দ্বার আপনারা নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন। 
চতুর্দশ ভূবন ধারণ করিয়া পরমেশ্বর যে স্থানে অবস্থান করেন ( করিয়া 
ছিলেন) পরমেশ্বরের সেই স্থানেরও জিজ্ঞাসা করুন। এই মন্ত্রে 
ব্যাখ্যা করিয়া ভাষ্যকার সায়ণ বলিয়াছেন__-এই তিনটি প্রশ্নেই উত্তর 
“্বন্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীৎ* এই মন্ত্রে বল৷ হইয়াছে । উত্তররূপ 
এই খক্মনত্রটি তৈত্তরীয় ata আয়াত হইয়াছে। যে তিনটি প্রশ্ন 
খক্সংহিতায় আম্নাত হইয়াছে তাহার উত্তর খাক্সংহিতায় আয়াত 
হয় নাই। কিন্তু তৈত্তিরীয় ত্রাহ্মণে তাহা আয়াত হইয়াছে। যীহারা 
মনে করেন মন্ত্রসংহিতা ত্রান্মণ গ্রন্থের কোন অপেক্ষা রাখে না তাহার! 
এ স্থলে কি বলিবেন? gaea কি সমাধান করিবেন? এই 
্রশ্নগুলির উত্তর খক্দংহিতায় তো বলা হয় নাই। খথেদের ব্রাহ্মণ- 
গ্রন্থেও বলা হয় নাই। কিন্তু তৈত্তিরীয় ব্রান্মণে বল! হইয়াছে । কেহ 
কেহ মনে করেন, Ag সংহিতা আয্নাত এই মন্ত্রে যে তিনটি প্রশ্ন 
প্রদর্শন করা হইয়াছে সেই প্রশ্নপ্রদর্শক মন্ত্রের দ্রষ্টা খষি নিজেই 
তাহার উত্তর জানিতেন না। নিরঙ্কুশ গ্রলাপের উত্তর দিতেও 
লজ্জাবোধ করি। প্রশ্নবোধক খক্মন্্রটি যে সুক্তের অন্তর্গত সেই E 
৭টি মন্ত্র আছে। প্রশ্নপ্রতিপাদক মন্তরটি সুক্তের চতুর্থ মন্ত্র । এই FA 
Ya বিশ্বকর্মা ভৌবন। এই ea তৃতীয় মন্ত্র “বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো- 
মুখঃ”, যাহার ব্যাখ্যা আমরা ইতঃপূর্বেই বিস্ততভাবে প্রদর্শন করিয়াছি | 
বৈশেষিক আচার্ষগণ অতি বত্বের সহিত যে মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদর্শন 
করিয়াছেন এই তৃতীয় Tab পাঠ করিয়া! কোন স্বস্থচেতা পুরুষ কি 
কখন এরূপ বলিতে পারে যে, এই সুক্রের চতুর্থ মন্ত্রে যে প্রশ্ন প্রদর্লিত 
হইয়াছে তাহার উত্তর মন্তরদ্র্টা খষিই জানিতেন না! মন্ত্র খাষি 
নিজে জানিয়াও প্রশ্ন করিলেন কেন? ইহার উত্তর এই মন্ত্রের ভাষ্য- 
ভাবার্থ প্রদর্শন প্রসঙ্গে আমর! পূর্বেই বলিয়াছি। 
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চন বেদের মন্ত্রতাগে ঈশ্বর oÙ 
(১২) 


প্রদর্শিত প্রশ্নত্রয়ের উত্তর 


ব্ৰহ্ম বনং ব্ৰহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্‌ যতে দ্যাবাপৃথিবী নিঃতক্ষুঃ ৷ 
FAN মনম। বিভ্রবীমি বঃ ব্ৰহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্‌ ভুবনানি ধারয়ন,॥ 
( তৈঃ ব্ৰাঃ ২৮৯৯) 

| ভাষ্যভাবার্থ_পূর্ব খক্মন্রে মনীযিগণকে তিনটি প্রশ্ন করিতে বলা 
| হইয়াছিল। এই মন্ত্রে খষি পূর্বোক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর প্রদর্শন 
; করিতেছেন। প্রশ্ন ও তাহার উত্তররূপে দুইটি খক্মন্্র আন্নাত হইয়াছে। 
| যে বনের যে বৃক্ষ হইতে ছ্যলোকভূলোক নিন্মিত হইয়াছে দেই বন ও বৃক্ষ 
| উভয়ই ব্রহ্ম | ত্ৰহ্মই বনস্থানীয় ও ব্রন্দই বুক্ষস্থানীয়। ব্ৰহ্ম সর্বণক্তিযুক্ত 
বলিয়া যে কার্ষের জন্য যে সামগ্রী অপেক্ষিত সেই সামগ্রী ্রন্মেই 

বিদ্যমান আছে এজন্য ব্বাতিরিক্ত কোন বস্তু ত্রন্মের অপেক্ষিতই নহে। 
| সেই ব্ৰহ্মই সমস্ত ভূবনকে নিজের মধ্যে ধারণ করেন ও সমস্ত ভুবনকে 
| তিনি নিয়মিত করেন | হে মনীষিগণ, আমি মন দ্বারা নিশ্চয় করিয়া 
| তোমাদিগকে এই উত্তর প্রদান করিতেছি। যে ব্রঙ্গবাদ উপনিষদে 
| বিবৃত হইয়াছে খক্মন্ত্রে তাহার কি কিছু ন্যুনতা আছে? এই 
i প্রশ্নোত্তরপ দ্রইটি মন্ত্র Desie উদ্ধত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
| (Bawi ২১1২৮ T ২০৫ পৃঃ) 
i 
| (১৩) 
| প্রকৃতি পুরুষ অথবা শক্তি ও পরমাস্মাই জগতের কারণ 
তিরশ্টীনে! বিততে। রশ্মিরেষা মঃ স্বিদাসীদৃপরি স্বিদাসীৎ। 
রেতোধা আসন,মহিমা ন আসনত, স্বধ| অবস্ত।ৎ 


প্রতি? পরস্তাৎ ॥ 


(ag সং ৮1৭1১৭৬ $ তৈঃ ah ২৮৯৫) 
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-Sy বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তন্তব 


ভাষ্যভাবার্থ__নূর্যরশ্মির মত ব্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যপদার্থ। এই ্বপ্রকাশ 
চৈতন্যই ভূততৌতিকরূপ জগতের মধ্যে তির্যগভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। 
এই স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ পরমাত্বা, যিনি জাগতিক সর্ববন্তর মধ্যে 
তির্ধগভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনি কি জাগতিক বস্তরসমূহের অধোভাগে 
অবস্থিত? অথবা উপরিভাগে অবস্থিত ? মন্ত্রে “স্বিৎ” শব্দ দুইবার 
প্রযুক্ত হওয়ায় বিকল্পিত দুইটি পক্ষ সুচিত হইয়াছে। সমস্ত জাগতিক 
বস্তুতে তির্যগ ভাবে ব্যাপ্ত স্বপ্রকাশ চৈতন্য । এই চৈতন্য কি চৈতন্তব্যাপ্ত 
বস্তুর উপরিভাগে আছে অথবা অধোভাগে আছে-_ইহাই বিকল্লিত 
পক্ষদ্ধয় | 

মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, এই melahi চৈতম্যপদার্থ সমস্ত 
বস্তুর মধ্যে বস্ত্রের দীর্ঘতন্তর মত তির্যগ ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। 
পর্যালোচনা করিলে ইহা বুঝিতে পারা যায়। কোন বস্তুর অধোভাগ 
পর্যালোচিত হইলে সেই অধোভাগেও স্বপ্রাশ Bag বিদ্যমান আছে 
ইহ! বুঝিতে পারা যায়? আবার উপরিভাগও পর্যালোচিত হইলে 
সেখানেও স্বপ্রকাশ awa অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
চিদ্বপ্ত যে কেবল বন্তুমূহের মধ্যভাগেই অবস্থিত আছে তাহা নহে । এই 
ag জাগতিক সমস্ত বন্তর অধোভাগে, উব্বদেশে ও মধ্যভাগে 
অবস্থিত আছে বলিয়া তাহা বস্তুর একদেশে অবস্থিত-_এরূপ বলিতে 
পারা যায় না। যেমন ঘটের উপাদানীভূত মৃৎসামান্য ঘটের উত্ব ভাগে, 
অধোভাগে ও মধ্যভাগে সর্বত্রই অনুন্যুত রহিয়াছে এবং সমস্ত উপাদেয় 
কার্েই সেই কার্ধের উপাদান মৃৎসামান্তের মতই অনুস্থাত রহিয়াছে। 
এইরূপ স্বপ্রকাশ পরমাস্মাও ব্বকার্য সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়া বিদ্যমান 
আছে। এইভন্থ ব্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ উপাদান উপাদেয় বস্তুর অধোদেশেই 
অবস্থিত অথবা উপরিদেশেই অবস্থিত এরূপ নিশ্চয় করিতে পারা 
যায় না। ইহাই মন্ত্রের পূর্বাধের অর্থ। 

সমস্ত ভূতভৌতিক পদার্থ বিতত সূৰ্ধরশ্মির মত ন্বপ্রকাশ চৈতন্যের 
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বেদের মন্ত্রতাগে ঈশ্বর ৩৯ 


বস্তুর AGAR সার! চিদেকরস বস্তু যদ্দি সদ্রপ ন! হইত তবে তাহা 
বন্ধ্যাপুত্রাদির মত অসৎ হইয়া পড়িত। এজন্য চিদেকরস বস্তুর সার 
সন্্রপ। এই চিৎসার mara সমস্ত জাগতিক পদার্ঘই ধারণ করিয়া 
থাকে অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত বস্তু AWA ভাসমান হইয়া থাকে। 
চৈভন্যসার সদ্বপের ধারণকারী সমস্ত গিরি-নদী সয়ুদ্রাদি চৈতন্যসার 
সদ্রপকে ধারণ করিয়াই মহান্‌ হইয়াছে। যাহাকে ধারণ করিয়া 
ইহারা মহান্‌ হইয়াছে তাহার নিরদুশে মহ সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? 
মন্ত্রে যে প্বধা” শব্দ বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ মায়া, অবিদ্তা বা 
প্রকৃতি। মায়া-অবিভ্াদি “ব্ৰধা” শব্দ দারা অভিধীয়মান হইয়! থাকে | 
আর ইহাই পারমেশ্বরী শক্তি । এই স্বধা-শব্দাভিধেয় পারমেশ্বরী 
শক্তিকেই মন্ত্রে “অবন্তাৎ” বলা হইয়াছে। “অবস্তাৎ” শব্দের অর্থ 
অধম কারণ । এই শক্তি যাহাতে স্থিত হইয়। প্রযত্রবতী হইয়া থাকে 
সেই daga শক্তির আধার পরমাত্মাই মন্ত্রে *গ্রযতি” শব্দের দ্বারা 
| অভিধীয়মান হইয়াছে। এই গ্রযতি বা! পরমাত্রাকে মন্ত্রে “পরভাৎ” 
| _ উত্তম কারণ_-বলা হইয়াছে। এই শক্তি ও পরমায্মা উভয়েই 
i জগতের কারণ। শক্তি নিকৃষ্ট কারণ ও damal উৎকৃষ্ট কারণ | এই 
| 

i 


aa [= শা 
i 


শক্তি ও পরমাত্মাকেই শাত্রে প্রকৃতি ও পুরুষ বলা হইয়াছে। 


(252) 
| ঈশ্বরের সর্বাত্মকতা 
| ত্বং স্রী ত্বং jarak 
| - 
| ত্বং কুমার ভঁত বা কুমারী । 
ত্বং ভীর্ণে দণ্ডেন বঞ্চসি 
। ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঠ ॥ 
WA (অর্থব সং ১০৮1১৭-২৭। খেঃ উঃ ৫18৩ ) 


zi 9. 
; CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


পাত a 


UA ali aa 


৪০ বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তন্ত 


মন্ত্রভাবার্থ-__ঈশ্বর সর্বাত্মক বলিয়া জীবধর্মঘারাও ঈশ্বর উপান্তরূপে 
শতিতে এবং স্মৃতিতে নির্দিষ্ট হইয়াছেন! যেদন “মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ 
ভাবরূপঃ” (ছাঃ উঃ ৩।১৪।১-২) প্রভৃতি বাক্যে জীবগত ধর্ম দ্বারাও 
ব্ৰহ্ম উপাস্তরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন । ব্রহ্ম সর্বাত্মক বলিয়া জীবসন্বন্ধী 
ধর্ম পরমেশ্বরসম্বন্ধী হইয়া থাঁকে। প্রদগিত মন্ত্রে পরমেশ্বরকে বলা 
হইয়াছে যে, তুমি শ্রী, ভূমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি 
TELE বিচরণকারী বৃদ্ধ এবং তুমি অনন্ত মুঠিতে প্রকাশমান হইয়া 
থাক, অর্থাৎ নানামুতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাক। এই মন্ত্র ব্রন্ধ- 
সূত্রের শাঙ্করভাম্যে ১২২ সুত্রে ও ২৩1৪৩ সুত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে; 
ঈশাবাস্তোপনিষদের মত ceea iage মন্ত্রোপনিষৎ। 
বৃহদারণ্যক উপনিষদ প্রভৃতি amtaa আয়াত হইয়াছে। কিন্ত 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ শ্বেতাশ্বতর সংহিতায় আয়াত হইয়াছে। মৈত্রায়ণী 
সংহিভার মত স্বেতাশ্বতর সংহিতাও কৃষ্ণ যন্ূর্বেদের অন্তর্গত । ইহাকে 
চরক শাখা বলে। সুতরাং ? শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আয়াত খক্মন্ত্রে 
IEA বা খাকৃত্বে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। 


(se) 
জীবাত্মার পারমাখিক স্বরূপ 
খচে। অক্ষরে পরমে ব্যোমন, 
যক্সিন, দেব! অধি বিশ্বে নিষেছুঃ। 
sga বেদ fagl করিষ)তি 
ঘ হত্তদ্বিদুত্ত ইমে সমাসতে ॥ 
(ag সং ২৩।২১।৪ $ অথর্ব সং ৯1১০1১৮ 3 শ্বেঃউ ৪৮)। 


ভাষ্যভাবার্থ_নিরক্ত গ্রন্থে যান্ক এই মন্তরটির তিনপ্রকার অর্থ প্রদর্শন 
করিয়াছেন। আমরা প্রথমতঃ সায়ণ ভাস্যানুসারে এই মন্ত্রের অভিপ্রা 


09009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri ak Kosha 7 


সপ —— AA IN A NGANG A EE 


i 
i 
| 


ii 
| 
t 


' 


| 


বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ৪১. 


প্রদর্শন করিব। ভাষ্যকার সায়ণ বলিয়াছেন__এই মন্ত্রে জীবাত্মার 
পারমাধিক স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। মন্ত্রে খক্‌ শব্দ দ্বারা খক্প্রধান 
চারিবেদ গ্রতিপাদ্দিত হইয়াছে । বড়ূক্রসমন্থিত চার বেদই এই “খক্‌” 
শব্দের প্রতিপান্ত অর্থ। মুণ্ডক উপনিষদে শিক্ষা-কল্পাদি ছয়টি বেদান্দের 
সহিত চারিবেদকে অপরবিদ্যা বলা হইয়াছে । ( মুণ্ডক ১1৪-৫) | 
চার বেদ aÀ যে অক্ষরে পরম-ব্যোমে সমস্ত দেবতারা অবস্থিত 
রহিয়াছেন__এই মন্ত্রের পূর্বাধের ইহাই সংক্ষিপ্ত অর্থ। ক্ষরগরহিত 
অবিনশ্বর বন্তুই অক্ষর । এজন্য নিত্য সর্বব্যাপী ব্রল্গই অক্ষর শব্দের 
অর্থ। অক্ষর শব্দের ব্রহ্মবাচকত্ব “এতদ্‌ বৈ তদক্ষরং গাগি ব্রাহ্মণা 
অভিবদন্তি।” “এতন্ত বাক্ষরস্তয প্রশাসনে N সূর্ধাচন্দ্রমসৌ বিধৃতোৌ 
তিষ্ঠত৮ (বৃৎ উ০ ar-a) ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে aia আছে। 
এইরূপ “অথ পরা ami তদক্ষরমধিগন্যতে” এই মুগ্ডকবাক্যেও 
অক্ষরশকের ব্রহ্মবাচকত্ব প্রসিদ্ধ আছে। (মুৎ Be se)i এইরূপ 
“্যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ জত্যম্প ( যু: ১১৩)। এজন্য এই সন্ত 
“অক্ষর” শব্দের অর্থ ব্রহ্ম । az চারিবেদসন্বন্ধী ব্রহ্ম অর্থাৎ 
সর্ববেদ গ্রতিপা্ ত্রন্দ__ইহাই “খচো অক্ষরে” এই মন্ত্র ভাগের অর্থ। 
অক্ষরপদাভিধেয় ত্রন্মই "পরমব্যোম”। “ব্যোম” শব্দের অর্থ 
ভূতাকাশ। আর “পরমব্যোম” শব্দের অর্থ পরমাকাশ বা ত্রহ্ম। 
আকাশ যেমন নির্লেপ, রূপরহিত ও সর্বব্যাপী, ত্রদ্দও সেইরূপ নিলেপি, 
নীরপ ও সর্বব্যাপী । এজন্য “পরমব্যোম” শব্দের দ্বারা WAA নিদেশ 
করা হইয়াছে। “আকাশন্ত EFS ( “ক্র স্বঃ ১১২২) এই 
নৃত্রের ভাষ্যে শন্বরাচার্য এই খক্‌ মন্ত্র উদ্ধত করিয়াছেন এবং আকাশ” 
'পরমব্যোম”, ও “খ শব্দ” ব্রন্মের প্রতিপাদক বলিয়াছেন। এই ক্রন্ধাস্মক 
পরম ব্যোমে সমস্ত দেবতাগণ ত্রন্মকেই আশ্রয় করিয়া অবদ্থিত 
রহিয়াছেন। “খচো অধি নিষেদুঃ” এন্থলে “থক্‌” শব্দের দ্বারা সম 
বেদকে gala হইয়াছে । সমস্ত বেদ যে ama পৰ্যবসিত হইয়াছে 


ঠা রি 
দিতি, 


তাহা “সৰ্বে বেদা যৎ পদমানন। » ( কঠ ২১৫) বাক্য দ্বারা সি 
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২ বেদের মন্ত্রতাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তন্ 


প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাহার! তাহাকে জানে না, অর্থাৎ যাহা হইতে 
সমস্ত দেবগণের ব্বরূপলাভ হইয়াছে, সমস্ত বেদ যাহার প্রতিপাদন করে 
তাহাকে যে মানুষ জানে না তাহারা খক্মন্ত্রের দ্বারা কি করিবে? 
খগাদি শব্দজাল তাহার নিকটে ব্যর্থ। ব্রহ্মবেদনের সাধন বেদ এবং 
Gantang ব্রহ্মা। AMAI ব্রহ্গকে না জানিলে বেদনের সাধন বেদ 
তাহার নিকটে ব্যথই হইবে। এই অক্ষর ব্রন্মকে না জানিয়া বেদবিহিত 
যাগাদি কর্মের অনুষ্ঠান ত ব্যর্থই হইবে এবং খক্মন্ত্র সমূহও তাদৃশ 
গুরুষগণের নিকট ব্যর্থ হইবে । “যে-ইৎ” ‘যে এব’ ধাহারাই এই 
অক্ষরপদবাচ্য ব্রহ্ধকে জানেন তাহারা “সমাসতে'_সম্যক্‌ স্থিত থাকেন। 
qam অবস্থিত থাকেন। তাহাদের আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় 
না। অথবা “যে বিদ্বরিৎ" ajal ত্রহ্মন্থরূপ কেবল জানেন, ব্রন্মকে . 
জানিয়! তাহারাই “দমাসতে'__সমস্ত সত্রের “সং যুগপৎ অনুষ্ঠান করিয়া 
থাকেন। অর্থাৎ ব্রহ্মাবিৎ কর্মের অনুষ্ঠান না করিয়াই সমস্ত কর্মানুষ্ঠানের 
ফল লাভ করিয়া থাকেন ।” ত্রন্গভ্ঞান দ্বারাই সমস্ত ফল লাভ করিয়া 
কৃতকৃত্য ও AS হইয়া থাকেন। কর্মফল লাভের জন্য TA 
পুরুষের কর্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই। 

এই মন্ত্ৰটি “অস্তাবামীয় area অন্তর্গত এবং মহাত্রতে বৈশ্বদেবীয় 
da এই নুক্তটি বিনিধুক্ত হইয়াছে। Halal বলেন, কর্মকাণ্ডে 
বিনিযুক্ত মন্ত্রগুলি নিঃদার তাহারা এই মন্ত্রটির সম্বন্ধে কি বলিবেন ? 

এই মন্ত্রের যান্ব-সন্মত ব্যাখ্যা ঃ 

যাস্ক এই মন্ত্রের তিনপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথম ব্যাখ্যা 
আচার্য শাকপুণি সম্মত। শাকপুণির মতে এই মন্ত্রের প্রতিপান্ধ 
eal দ্বিতীয় ব্যাখ্যা শাকপুণির পুত্রের সম্মত। ইহার মতে এই 
মন্ত্রের fonta _আদিত্যমগুলান্তবর্তা fana পুরুষ পরমেশ্বর | 
তৃতীয় ব্যাখ্যা আত্মবাদিসম্মত ৷ ইহাদের মতে আত্মতন্বই এই মন্ত্রে 
aa | 

প্রথম ব্যাখ্যা-_শাকপুণির মতে মন্ত্রের অদ্র্গত “অক্ষর” * 


শৃন্দের 
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| অর্থ eal ওঙ্কার ব্যতীত খগাদি মন্ত্র ব্যর্থ _কোন কর্মেরই সাধন ( 
| হইতে পারে R ওঙ্কারই পরম ব্যোম। বিবিধ শব্দসমূহ SANGA 
| ওত আছে বলিয়া ওদ্কারই ব্যোম। ভূতাঁকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহা 
| পরম ব্যোম । ওঙ্কারের অকাঁর, উকার ও মকার এই ব্যক্ত মাত্াত্রয় 
| উপশান্ত হইলে যে agi শব্দসামান্য IINA থাকে তাহাঁকেই 
| এই স্থলে পরম ব্যোম বল! হইয়াছে এবং তাহাই ক্ষরণবর্জিত বলিয়া 
amal বিশেষাবস্থারই ক্ষরণ অর্থাৎ অন্যথাভাব হইয়া থাকে । এজন্য 
| বিশেষাবস্থা ক্ষর এবং সর্ববিশেষানুন্থ্যত শব্দসামান্ত অক্ষর l খগাদি 
| সমস্ত শব্দই এই শব্দসামান্যে ব্যবস্থিত। বিশেষমাত্রই অনুগত সামান্তে 
j gazsi যেমন সমস্ত মৃদ্বিশেষ বিশেষারুগত মৃত্সামান্যে ব্যবস্থিত। 
| সমস্ত দেবতার প্রকাশক খগাদি মন্ত্র! সমস্ত মন্ত্র শব্দবিশেষ বলিয়া 

| তাহা ক্ষর! সমস্ত ক্ষরই অক্ষরে ব্যবস্থিত। এজন্য ATI < 
দেবতারা মন্ত্রীরা পরম ব্যোম অক্ষরে অধিনিষগ্ রহিয়াছে । এজন্য “যন্মিন্‌ 
| aa অধি বিশ্বে aage বল! হইয়াছে । we অর্থই তাহার বাচক 
| শব্দের পরিণাম বা! বিবর্ত। awa অর্থমাত্রই বাচক শব্দে ব্যবস্থিত | 
| সমস্ত অর্থে শব্দই অনুন্যত রহিয়াছে। 
| ব্যবস্থিত এজন্য শব্দ সামান্যই পরম ব্যোম অক্ষর সমন্ত শব্দবিশেষ 
| egia রূপ শব্দে ব্যবস্থিত। অকারাদি মাত্রাত্রয়ের উপশান্তিতে ওক্কারও 
' শব্দসামান্তে ব্যবস্থিত। এজন্তই শ্রুতি “oga এবেদং সর্বম্‌' 
বলিয়াছেন। যাহারা এই পরম ব্যোম অক্ষরকে তাহার বিস্তৃতির সহিত 
জানে না তাঁহার! খগাদি মন্ত্রীরা কি করিবে? সমস্ত অর্থ ও শব্দবিশেষ 
এই অক্ষরেরই বিভূতি । অক্ষরের বিভুতিসমূহের মধ্যে দেবতারা AI 
বা প্রধান বলিয়! মন্ত্রে দেবতীরই উল্লেখ করা হইয়াছে। দেবপ্রধান 
অর্থবর্গ ও শব্দবিশেষ SA ও Sja শব্রদামান্তে ব্যবস্থিত। অর্থসমূহ 
অর্থান্ুগত বাঁচকশব্রবিশেষে, বাচকশব্দ €ক্ধারে ও egia শব্দসামান্তে 
ব্যংস্থিত বলিয়৷ এই পরম ব্যোম অক্ষরই সর্বাধার। পঞ্চদশসংখ্যক 


৫-500 ৬০ংখকারিকাতে অব্যক্ত নিদ্ধির জন্য যে “ভেদানাং পরিমাণাৎ সমহ্বয়াৎ” 
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বল! হইয়াছে সেই সমন্বয়হেতুর দ্বারাই এন্থলে পরম ব্যোম অক্ষরের $ 
সিদ্ধি মন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যাকরণ-দর্শনে এই iaaa ৃ 
প্রতিপাদিত হইয়াছে। বাক্যপদীয় প্রভৃতি গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে 
উল্লিখিত হইয়াছে। বৈয়াকরণগণের দার্শনিক সিদ্ধান্তেরও মূল এই খাক্‌ 
মন্ত্র। দেবপ্রধান্‌ অর্থরাশি ও শব্দরাশি পরম ব্যোম অন্দররূপে জ্ঞাত না 
হইলে মন্ত্গ্রামের ব্যর্থতাতেই পর্যবসান হইবে। যাহারা অর্থরাশি ও 
শব্দসমূহকে অক্ষররূপে দর্শন করে তাহারাও সেই অক্ষরতাদাত্যয প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। অক্ষরতান্ভাব্য প্রাপ্তিতে abi প্রণববিগ্রহ আত্মাতে অনু- 
প্রবিষ্ট হইয়া সমীকৃত হইয়৷ থাকে। সর্বানুস্থ্যত শব্দসামান্যরূপে দ্রষ্টাও 
FYE তইয়া সমীকৃত হইয়া থাকে । বিশেষ-লেশ-বঞ্জিত হইয়া 
নির্বাণপ্রাপ্ত হয়। এই শব্দ সামান্যই নিরধিশেষ চিৎম্বরূপ, সর্বপ্রকাশ- 
স্বরূপ। চিওপ্রকাশই শন্দান্তরর্তী হইয়া ভাসমান হয় বলিয়া শব্দও 
অর্থের প্রকাশক হইয়া থাকে। এজন্য শব্দব্রহ্মবাদী বৈয়াকরণেরা$ 
শুদ্ধ চিৎন্বরূপবাদীই বটে আমরা অন্য প্রবন্ধে এই ARANNA 
বিশেষ স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছি। প্রদর্শিত খাক্‌ মন্ত্র শাকপৃণির মতে 
| শবদব্রন্ষবাদে বিশ্রান্ত হইয়াছে । বেদের মন্ত্রভাগে যে দার্শনিক 
তত্ব নিহিত আছে এই মন্ত্ৰটি তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন | 

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা__শাকপুণির পুত্র মন্ত্রগত খকৃশব্দ দ্বারা পরিদৃশ্যমান 
আদিত্যমগ্ুল প্রতিপাদিত হইয়াছে এইরূপ বলেন। স্তত্যর্থক খড়, 
ধাতু হইতে “ag শব্দ নিষ্পন্ন হইলেও এই আচার্য বলেন__ 
“্যদেনমর্চন্তি।” আদিত্যমগ্ুলকেই সকলে অর্চনা করে বলিয়া আদিত্য- 
মণ্ডলই এই স্থলে খক্‌-শব্দপ্রতিপান্ভ। এই আদিত্যমণ্ডল হইতে 
যাহা ভিন্ন, আদিত্যমগুল-সধ্যবর্তী Pada পরমেশ্বর তিনিই অক্ষর | 
তিনিই পরম ব্যোন। তাহাতেই ma ওত রহিয়াছে। দ্য এষ 
ৃ অন্তরাদিত্যে হিরগায়ঃ পুরুষে! দৃণ্ততে” ( ছা, ১৬৬) এই শ্রুতিতেও 
্‌ আদিত্যমধ্যবত পুরুষকে পরমেশ্বর বলা হইয়াছে। পন্থস্তদর্মেপদেশীহ” 


র (ত্ঃুঃ ১১২০) ga আদিত্যমগুলমধাবর্তী পুরুষের পরমেশ্বর } 
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ব্যবস্থিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের অন্তর্গত দেবশব্দের দ্বারা আদিত্য- 


'শ্মিসমূহকে বলা হইয়াছে। রশ্মিসমূহ দ্যোতমান বলিয়া তাহারা 


“বেব”শব্দাভিধেয় হইয়াছে। এই রশ্মিসমূহ মণ্ডলে অধিনিষ্ণ আছে। 
আনিত্যমগ্ুলও তত্মধ্যপুরুষ হইতে অতিরিক্ত নহে। এই মণ্ডলকে 
যাহারা অক্ষররূপে জানে না তাহারা খক্‌ অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডল মাত্র 
দ্বারা কি করিবে? মগ্ুডলমধ্যবর্তী পুরুষকে না জানিলে যথার্থভাবে 
আদিত্যের জ্ঞান হইতে পারে ali যাহারা মণ্ডলবর্তী পুরুষকে জানে 
তাহারা 'সমাসতে_সম্যকৃভাবে স্থিত থাকে; স্বন্বরূপে স্থিত থাকে, 
সংসারে পুনরাবৃত্ত হয় না। 

তৃতীয় ব্যাখ্যা-_আত্মবাদিগণের মতে was “খক্‌” শব্দের 
অর্থ শরীর । এবং শরীরন্থ ইন্জিয়গণই মন্ত্রগত দেবশব্দের অভিধেয়। 
ইন্ডরিযগণ বিষয়সমূহের catea করে বলিয়া তাহাদিগকে “দেব” বলা 
হইয়াছে। we ধাতু হইতে দেব শব্দ fa হইয়াছে । শরীরস্থিত 
ইন্দরিয়গ্রাম হইতে যে নানাপ্রকার বিষয়জ্ঞাম উৎপন্ন হয় সেই বিষয়- 
বিষয়ক বিশেষ বিজ্ঞানসমূহে অস্থ্যত নির্ধিশেষ প্রকাশ মাত্রই অক্ষর- 
পদাভিধেয়। চিন্মাত্রন্বরূপ আত্মতন্বকে যাহারা জনে না তাহারা খাকৃ- 
পদাভিধেয় শরীর মাত্র দ্বার কি করিবে? তাহাদের জীবন নিক্ষল। 
আর যাহারা afea চিন্মাত্র অক্ষরকে জানে তাহারা “সমাসতো-- 
বরূপণাত্রে স্থিত থাকেন অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন। এই মন্ত্রে শরীরকে 
যে “ag বল৷ হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় _শরীরই বর্বপ্রকারে YAA 
হইয়া থাকে! স্নান, মার্জন ও অনুলেপনাদির ছার! সকলেই এই শরীরেরই 


অর্চনা করিয়া থাকে । এজন্য শরীরকে “খক্‌” পদ দার! নির্দেণ করা 


হইয়াছে। 
আমরা এই গ্রন্থের চতুর্থ মন্ত্রে পরমেশ্বর ইন্দ্রের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব 


wama উল্লেখ নৈতরায়ণী সংহিতার মন্ত্র দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছি এবং 
অন্য মন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও বন্ধুত্বাদি সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছি। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের প্রচারের ফলে ভারতীয় পণ্ডিতবর্গ নির্বিচার 
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বুদ্ধিতে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে বেদের সমস্ত মন্ত্রংহিতার মধ্যে 
কেবল খাক্‌বেদের শাকল সংহিতাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বেদের অন্ত 
সংহিতা সমূহ শাকল সংহিতার পরবর্তীকালে রচিত হুইয়াছে। এজন্য 
মৈত্রায়ণী সংহিতাও শাকল সংহিতার পরবর্তীকালেই রচিত হইয়াছে। 
মৈত্রায়ণী সংহিভাতে যাহা বল! হইয়াছে তাহা শাকল সংহিতার 
অভিপ্রেত নহে। বিশেষতঃ, ঈশ্বরের সহিত পিতৃত্ব মাতৃত্ব প্রভৃতি 
সম্বন্ধের বোধ অতি পরবর্তীকালে ভারতবাসীর হইয়াছিল। শাকল 
সংহিতারও প্রথম মণ্ডল ও দশম মণ্ডল পরবর্তীকালেই রচিত হইয়াছে | 
এজন্য শাকল সংহিতার প্রথম ও দশম মণ্ডল হইতে ঈশ্বরের সম্বন্ধে যে 
সমস্ত খক্মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাও প্রাচীন নহে। এজন্য আমরা 
শাকল সংহিতার অষ্টম মণ্ডল হইতে আমাদের এই গ্রন্থে উদ্ধত 
ই সমানার্থক খক্মন্ত্র সমূহ এন্থলে প্রদর্শন করিতে TT 
l 


(ESE) 
ইন্দ্র ছ্যুলোক ও ভূলোকের জনক 
| জনিতা দিবো! জনিত পৃথিব্যাঃ 
পিব! সোমৎ মদারকং শতক্রতো। 
(খক্‌ সং ৬৩1১৮ ব ; ৮৫৩৬ ge) 
ভাস্যভাবাৰ্থ = 
হে ইন্দ্র, তুমি ছ্যলোকের জনক ও পৃথিবীরও জনক । zg- 
লাভের জন্য তুমি সোম পান কর। 
(R) 
ইন্দ্ৰ জগৎশ্রষ্টা 


SPAI ইমা জজান বিশ্বা জাতান্যবরাণ্যন্থাৎ | 
( AF সং ৬৬৩৩ ব ২ ৮১০৮৫ নু) 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 
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বেদের মন্তরত।গে ঈশ্বর . ৪৭ 


ভাষ্য ভাবার্থ__ন্তোতৃবৃন্দ পরস্পর বলিতেছেন, আমরা মিলিত 
হইয়! সেই দেবের স্তব করিব যে ইন্দ্র পরিদৃশ্তমান সমস্ত ভুতবর্গের 
উৎপাদয়িতা জনক | সেই. এই ইন্দ্র হইতেই সমস্ত বস্তজাত, সমস্ত 
জগৎ এবং যাহ! পরবর্তীকালীন বন্ত__সমস্তই ইন্দ্র হইতে উৎপন্ন, 
হইয়াছে। 


(৩) 
ইন্দ্র আমাদের পিতা ও মাতা 


ত্বং হি নঃ পিতা বসে! 
YA মাত! শতব্রুতো বভূবিথ। 
(ag সং ৬৷৭৷২ বর্গ ; ৮/১০1৮৩ Z ) 


ভাস্তুভাবার্ঘ__হে বসো অর্থাৎ বাসয়িতা, ইন্দ্র, হে শতক্রতো, তুমি 
আমাদের সকলের পিত! হইয়াছ; আমাদের সকলের মাতাও হইয়াছ। 

চতুর্থ মন্ত্রের পাতনিকা_-তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২1৮ খণ্ডে “Siam 
দ্বাতঃ পবতে, ভীযোদেতি স্বর্যঃ”। এইরূপ একটি মন্ত্র আয়াত হইয়াছে। 
এইরূপ কঠোপনিষদের ৬।২ খণ্ডে “মহদৃভয়ং বজ্রমুদ্যতন্” বলা 
হইয়াছে। এই সমস্ত মন্ত্র দ্বারা পরমেশ্বরকে নিরঙ্কুণ ভয়ের হেতু 
বলা হইয়াছে | “ব্ৰহ্মত্বলক্ষণময়ং 'ভয়হেতুভাবঃ,_এই কথ হরদস্তাচার্য 
শিবন্তুতিতে বলিয়াছেন। রামায়ণের প্রারস্তেও বাল্মীকি নারদকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন__“কন্ বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোবস্ত সংযুগে 
(রামায়ণ ১3) ৷ এই সমস্ত শান্তর বাক্য হইতে সমস্ত জীবের MA 
ভয়হেতু একমাত্র পরমেশ্বর_ইহাই অবগত হওয়া যায়। আর 
পরমেশ্বর ইন্দ্রই নিরঙ্কুশ ভয়হেতু-ইহা তথাকথিত প্রাচীন খক্‌- 
সংহিতাতেও বল! হইয়াছে। থেক্মন্ত্র-3)। “তৃদ্বিশ্বানি ভূবনানি বজ্জিন্দ্যাবা 
রেজেতে পৃথিবী চ ভীষা | (AF সং ৬৬৩৮ বঃ ৮১০৮৬ স্ব) | 


tr বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দাশলিক-তন্ব 

ভাস্তভাবার্ঘ_হে fam, সমস্ত ভুবন তোমার ভয়ে কম্পিত 
হইতেছে। সমস্ত প্রাণিবর্গ তোমার ভয়ে ভীত। তোমার ভয়ে 
দ্যুলোক ভূলোক রেজেতে-_কম্পন্তে' । ছ্যুলোক-ভূলোক তোমার 
ভয়ে কম্পিত। এই মন্ত্রের নির্গলিতার্থ এই যে__সমস্তই তোমার 
অধীন। পূর্বেই যে সমস্ত মন্ত্রে পরমেশ্বরকে ভয়হেতু বলা হইয়াছে 
তাহাদের ইহাই অভিপ্রায় যে__সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরের অধীন | 


| (৫) 
E. ইন্দ্র me ভূতবর্গকে স্বীয় বল দ্বারা Spe করেন 
বিশ্বাজাতানি শবসাঁভিভূরসি। ন ত্বা দেবাস আশত ॥ 
(AF সং ৬৬৩৭ বৰ্গ ; ৮1১০৮৬ go , 
ভাম্যভাবার্থ_হে ইন্দ্র, তুমি সমস্ত ভূতবর্গকে স্বীয় বলের দ্বারা 


অভিভূত করিয়াছ। এজ্জন্য দেবগণও তোমার দ্বারা অভিভূত 
রহিয়াছে ! 


| 
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(৬) 
ইন্দ্ৰ বিশ্বক ও সর্বদেবময় 
ত্রমিন্্রাভিভুরনি ত্বং সুর্ধমরোচয়ঃ 
বিশ্বকর্মা বিশ্বদেবো মহাঅসি॥ 
l ( খাৰ সং ৬৭১ বর্গ ; ৮১০৮০ ze ) fj 
ভান্তভাবার্থ_হে ইন্দ্র, তুমি সকলকে অভিভূত করিয়াছ। তুমি | 
সূর্যকে দীপ্তির দ্বারা সমুজ্জল করিয়াছ। তুমি বিশ্বকর্মা, বিশ্বের কর্তা 


তুমি সর্বদেব অথাৎ তুমি সর্বদেবতাত্মক। তুমিই মহান্‌ সর্বাধিক। 
এই কথ। আমাদের উদ্ধৃত পঞ্চম Re বলা হইয়াছে। আমাদের 


বেদের মন্ত্রতাগে ঈশ্বর ৪৯ 


সপ্তম ও নবম NGA পবমেশ্বরকে ছুিভ্ঞান বল! হইয়াছে । এন্থলে 
ইন্দ্রের হ্বিজ্ঞানত৷ প্রদর্শিত হইতেছে | 


(৭) 
ইন্দ্র ছুধিভ্ঞান 
নেন্দ্রে। অস্তীতি নেম ভত্ব আহ ক ইং দদর্শ কমভিবাম ॥ 
( AF সং ৬৭৪ বগ ৮/১০1৮৯ স্ব. ) 
ভাষ্যভাবার্থ_-এই হৃক্তটি ভূগুগোত্র নেম নামক খযি কতৃক দৃষ্। 
নেন নামক খধি-_একজন ইন্দ্র আছেন-"ইহ! স্বীকার করেন না। 
ইন্দ্র বলিয়া! কেহ নাই ইহা বলেন। তাহাতে তিনি কারণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন ইন্দ্রকে কে দেখিয়াছেন ? অর্থাৎ কেহই দেখেন নাই। 
বাহাকে কেহই দেখেন নাই তাহাকে আমর! কিরূপে স্তব করিব? 
সুতরাং ইন্দ্র নামে কেহ আছেন-_ইহা৷ প্রবাদমাত্র, সত্য নহে। এই 
এই মন্ত্রটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন কোন পাঁশ্চান্তা পণ্ডিত বলিয়াছেন 
| যে, দেবতার কোন অন্তিত্ব নাই-__ইহা খক্মপ্তেই বলা হইয়াছে । 
সুতরাং ভার্তীয়গণ যে দেবতার কথা বলেন তাহা তাহাদের ভ্রান্তি 
| mal এইরূপ অপপ্রচারের পার নাই। এজন্য আমরা এই মন্ত্রে 
| পরবর্তী মন্তরটি এস্থলে উদ্ধৃত - করিতেছি। 


(৮) 
নেম খধির ভ্রান্তি দুরীকরণার্থ ইন্দ্রের আবির্ভাব 
ANA জরিতঃ পণ্যমেহ 
বিশ্বা জাতান্যভ্যন্মি agi | 
$ ASY মা প্রদিশো FE 
6 দর্দিরো ভুবন! দর্দরীমি ॥ 
( AF সং ৬৭৫ বগ; ৮1১০৮৯ লু. ) 


ji ভাষ্যভাবার্থ_ বাক্য ৰ 
| CCO. pasha Tripathi (বডির Digi Led 3G afian Kosha 


JM 


to বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তন্ত 


নিকটে আবিষূর্ত হইয়াছিলেন। ছুটি wama ছারা তাহার স্বরণ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে জরিতঃ, হে. 
স্তোতঃ, এই আমি তোমার নিকটেই অবস্থিত আছি। আমাকে দেখ। 
আমি সমস্ত তুবনকে “মহা আমার মহত্ব দারা অভিভব করিয়াছি | 
আমি সত্যের উপদেষ্টা বলিয়া বিছবান্গণ আমার স্তুতি করিয়া থাকেন। 
আমরা মাত্র খক্সংহিতার wb অষ্টক হইবে আটটি মন্্রাশ উদ্ধৃত 
করিলাম-_যাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচীন বলিয়! স্বীকার করেন। 
আমর! ইতপূর্বে ইন্দ্র শব্দ যে পরমেশ্বরের বাচক তাহ! বলিয়াছি। 
*্ইদি পরমৈশ্বর্যে” এই অনুশানন অনুদারে ‘ইদি’ ধাতু হইতে, 
নিষ্পন্ন ইন্দ্র শব্দ পরমেশ্বরেরই বোধক। ভারতীয় শ্রাস্ত্রে পরমেশ্বরকে 
সবীত্মক বলা হইয়াছে। ইন্দ্রও সর্বাত্মক বলিয়া পরমেশ্বরই বটে। 
সুতরাং পরমেশ্বর দৃষ্টিতে ইন্দ্রের স্তুতি বেদমন্তরে কোনরূপে অনঙ্গত হইতে 


পারে না। ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সমন্ত থক্‌ মন্ত্র নান৷ মন্ত্রসংহিতা হইতে . 


আমর! উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই সমস্ত খক্মন্ত্রের প্রতিপাগ্ধ অর্থ প্রায় 
সবগুসিই এই ষষ্ঠ অষ্টক হইতে উদ্ধৃত আটটি মন্ত্রাংশের মধ্যেই আছে l 
যাহা তথাকথিত প্রাচীন খক্সংহিতায় আছে, তাহা অন্য সন্ত্রসংহিতাতে 
থাকিলে অপ্রমাণ হইবে ইহার কারণ আমরা বুঝিতে পারি না । 

প্রাচীন ভারতীয়গণ TAA সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা রাখিতেন না, 
দার্শনিক দৃষ্টি বা অধ্যাত্ম দৃষ্টি তাহাদের ছিল না__ইহাই লোকসমাঁজে 
প্রচার করিবার জন্য খক্সংহিতার প্রথম ও দশম মণ্ডল এবং অন্য 
মন্ত্রংহিতাগুলিকে পরবতিকালীন বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে । 
ইহাতে কারণ দেখান হইয়াছে যে, প্রাচীন খাক্সংহিতার ভাষা দুরূহ, 
এবং অপর মন্ত্রসংহিতার ভাষ! সরল। এ স্থলে আমাদের বক্তব্য এই 
যে, খক্সংহিতার অষ্টম মণ্ডল হইতে আমর! যে আটটি মন্ত্র উদ্ধত 
করিয়াছি তাহার ভাষা কি অতি ছুর্বোধ ? তাহার afea Er 
কি সরল নয়? সরল ভাষায় গস্তারার্থের প্রকাশক এই অষ্টম মণ্ডলের 
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আরও বিশেষ কথ! এই যে, যাহারা খক্সংহিতার প্রথম ও দশম 
মণ্ডলের ভাবা সরল সহজবোধ্য বলিয়াছেন ও খক্দংহিতার অপর 
মগ্ডলগুলির ভাষা দুরূহ বলিয়াছেন তাহার! খকৃমংহিতার মন্ত্র গুলি 
দেখিয়! ইহা বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ পূর্বমীমাংসা 
দর্শনের ২১৩১ সুত্রে “অবিজ্ঞেয়াৎ” এইরূপ বল! হইয়াছে। ইহা 
৩১ সূত্রের একটি অংশ। এই স্থৃত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার শবরম্বামী 
বলিয়াছেন_-“অপি চ কেযাঞ্চিন্নন্্াণান্‌ অশক্য এবার্থো বেদিতুম্৮। 
ইহার অভিপ্রায়-_বেদের কতকগুলি মন্ত্র অর্থ ই বুঝিতে পারা যায় T l 
কতকগুলি বেদমন্ত্রের পদবিস্যাসই এরূপ দুরূহ যে, এ মন্ত্রগুলির কোন 
অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। এই সুত্র ও ভাব্য পূর্বপক্ষরূপ। পূর্বপক্ষী 
বলিয়াছেন কতকগুলি বেদমন্ত্রের অথ বুঝিতে পারা বায় না বলিয়া 
এঁ বেদ মন্তরগুলি অর্থশৃন্ত, কোন বিশিষ্ট অর্থের প্রকাশক নহে । যে 
মন্ত্রগুলির অর্থ ই বুঝিতে পারা যায় না, সেই মন্ত্রুলি অর্থশূন্য ইহাই 
বলিতে হইবে। কতকগুলি NENGA যে সহজে অর্থবোধ হয় না ইহা 
জৈমিনি ও শবরন্বামী স্বীকার করিয়াছেন । কোন্‌ মন্ত্রগুলির সহজ্জে 
অর্থবোধ হয় না ইহার নিদর্শনরূপে ভাষ্যকার শবরম্বামী তিনটি খক্মন্্ 
উদ্ধৃত করিয়াছেন । যেমন (১) অম্যক্দাত ইন্দ্র ARA ( খক্‌ সং ১1 
২৩১৬৯ ভু)। (২) শুণ্যেব জর্ভরী তুফ'রীতু (খক্‌ সং ১০/৯/১০৬ ag) 
ইত্যাদি যে দুরূহ তিনটি মন্ত্র শবরস্বামী উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার প্রথম 
মন্ত্ৰটি প্রথম মণ্ডলের ও দ্বিতীয় TAG দশম মণ্ডলের TAR ভারতের 
প্রাচীন বৈদিকগণ প্রথম মণ্ডলে ও দশম মণ্ডলে দুরূহ মন্ত্র আছে 
বলিয়াছেন । বন্ততঃ, এই ছুটি মন্ত্রের অর্থ নিরূপণ ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গে 
বিশেষ বুৎপত্তি না থাকিলে হইতে পারে না সর্বদর্শনসংগ্রহে 
চার্বাক-দর্শনে বেদের নিন্দাপ্রসন্গে চার্বাকগণ বলিয়াছেন যে, “জর্ভরী 
তুফদীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্‌ 1” এই মন্ত্রের অর্থ সহজে বোধ 
হয় ন! বলিয়াই চাবাকগণ এই TAG নিদর্শন রূপে উল্লেখ করিয়াছেন 
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বল৷ যুক্তিযুক্ত হয় নাই। বস্তুতঃ, প্রত্যেক মণ্ডলেই সরল ও দ্ররহ 
মন্ত্র আছে। ইহার দ্বার! মণ্ডলের সময় নিরূপণ হইতে পারে না। 
খক্সংহিতার ৫৭৩ বর্গে “সংবৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণা ত্রতচারিণঃ” 
এই মন্ত্রট আয়াত হইয়াছে। এই মন্ত্র সরলার্থ। খক্সংহিতার 
দ্বিতীয় মণ্ডলে প্উদৃগাতেব শকুনে সাম গায়মি” ( খাক্‌ সং ২1৪৪৩ সু )। 
এই খক্‌ মন্ত্রটিও অতি সরলার্থ। বিশেষ প্রয়োজনবশতঃই পাশ্চাত্য 
পণ্তিতগণ খক্সংহিতারও প্রাচীন-নবীন বিভাগ করিতে চাহিতেছেন। 
প্উদ্গাতেব শকুনে সাম গায়সি এই মন্ত্রভাগের অর্থ এই যে, হে 
শকুনে (কপিঞ্জল পক্ষিবিশেষ ) তুমি উদৃগাতা খত্বিকের মত সাম গান 
করিতেছ। ইহার দ্বারা কি সামগানকর্তা উদ্বগাতা খাত্বিকের খক্‌ 
সংহিতার পূর্বকালীনতা সিদ্ধ হইবে? খণ্বেদবিৎ Rg হোতা, 
সামবেদবিদ্‌ খত্বিকৃকে উদৃগাতা ও যজুর্বেদবিৎ খত্বিকৃকে IR বলে। ' 
খক্সংহিতার তথাকথিত প্রাচীন মগ্ডলগুলিতে বহুবার এই সমস্ত 
খত্বিক্গণের উল্লেখ আছে। 

নিরুক্ত গ্রন্থে যাক্ষ পূর্বপক্ষী কৌৎসের মত প্রদর্শন প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন_-“অথাপি অবিস্পষ্ঠার্থা ভবস্তি।” অর্থাৎ কতকগুলি 
খাক্মন্ত্র অবিষ্পষ্টার্থক। পরে যাস্ক সিদ্ধান্তে বলিয়াছেন-__“অর্থবস্তঃ 
শব্দসামান্তাৎ 1” সমস্ত খক্মন্ত্রই অর্থবান্‌ ( নিরুক্ত, উপৌদ্ঘাত প্রকরণ ) 
জৈমিনিও বলিয়াছেন__“অবিশিষ্টন্ত বাক্যার্থ:” ( জৈঃ সবঃ ১২৩২)। 
আমর! বলিয়াছি প্রত্যেক মণ্ডলেই সরল ও gaz মন্ত্র আছে। ইহা 
দ্বারা মণ্ডলের সময় নিরূপিত হইতে পারে না। কতকগুলি মন্ত্র 
অবিন্পষ্টার্থক-_এইরূপ পূর্বপক্ষী কৌৎম বলিয়াছেন। ইহার উত্তরে 
যাক্ক বলিয়াছেন যে, “যথো এতদবিষ্পষ্টার্থা ভবন্তীতি, নৈষ স্থাণো- 
রপরাধো যদেনমন্ধো ন পশ্যতি, পুরুষাপরাধ স ভবতি।? এই 
যাক্ক বাক্যের অভিপ্রায় এই যে, কৌৎস যে বলিয়াছেন কতকগুলি 
aga দুরহ, অবিস্পষ্ার্থক__ইহা মন্ত্রের দোয নহে। ইহা অশিক্ষিত 
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তাহা স্থাণুর অপরাধ নহে, কিন্তু অন্ধ পুরুষই স্বীয় অপরাধে স্থাগুকে 
দেখিতে পায় না। অশিক্ষিত পুরুষই স্বীয় অশিক্ষারপ অপরাধ মন্ত্রে 
আরোপ করিয়া মন্ত্র অবিস্প্টার্ঘক বলিয়া থাকে। ( নিরুক্ত, 
উপোদৃঘাত প্রকরণ )। - 


উদ্ধত IIAN দার্শনিক তত্বের আলোচনা 
মন্ত্রভাগে উপাসক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত 

উদ্ধৃত মন্্রমূহে দার্শনিকতত্বের আলোচনার পূর্বে প্রাসঙ্গিক দু'একটি 

কথা বলা সঙ্গত মনে করি। ভারতবর্ষে বহুপ্রকার উপাসক সম্প্রদায় 

আছেন, বীহাদের মধ্যে কোন সম্প্রদায় ঈশ্বরকে পিতারূপে উপাসনা 

| করিয়া থাকেন আবার কোন সম্প্রদায় IRA সেই ঈশ্বরেরই উপাসনা 
| করিয়া থাকেন, আবার কোন সম্প্রদায় ঈশ্বরকে সখারূপে, আবার 
কোন সম্প্রদায় ঈশ্বরকে মাতারূপে, কোন সম্প্রদায় বা! ঈশ্বরকে পিতা, 

| মাতা উভয়রূপেই উপাসনা করিয়া থাকেন। একই পরমেশ্বর বিভিন্ন 
| উপাসক সম্প্রদায়ে বিভিন্নরপে উপাসিত হইয়া! থাকেন। ঈশ্বর পিতৃরূপে 
i উপাসিত হইয়া থাকেন বলিয়াই তিনি জগতের কর্তা বা বিধাতা! 
নহেন__এরূপ মনে করিলে ঘোরতর ভ্রান্তি ঘটিবে। আমাদের উদ্ধৃত 

| খক্মন্ত্রগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, একই 
ঈশ্বর অনশুরূপে উপাদিত হইয়া থাকেন। ইহাতে কোন বিরোধের 

গন্ধ নাই। বেদের মন্ত্র সংখ্যার পার নাই । কেবলমাত্র ইশ্বরস্বরূপ 
প্রতিপাদকমন্ত্রও অসংখ্য । আমরা দিগন্র্শনের অভিপ্রায়ে নানা 

মন্তরসংহিতা হইতে কয়েকটি মাত্র নন্ত্র উদ্ধত করিয়াছি। আর তাহাতেই 

ইহা নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পার! গিয়াছে যে, বেদের মন্ত্রভাগেই একই 

ঈশ্বরের বহুরূপে উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। একই ঈশ্বরের বহুরূপে 
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করেন নাই । তাহা তীহাঁদেরই একান্ত নিভম্ব বন্ বেদের ন্ত্রভাগেই 
বিদ্যমান রহিয়াছে । ভারতীয় নানাবিধ উপাসক সম্প্রদায়কে পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন করিবার অপপ্রয়াস পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকিলেও ভারতীয় 
'জন্গণ বেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহাদের অখণ্ড একত্ব 
সুন্পষ্টরপে বুঝিতে পাঁরিবেন। নীচ ব্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই উপাসক 
সম্প্রদায় গুলিকে বিচ্ছিন্ন ও পরম্পর fafa? করিবার প্রয়াস করা 
হইয়াছে । একমাত্র বেদ হইতেই পরমেশ্বর সম্বন্ধে ধারণ! সমগ্র মানব 
সভ্যতার প্রসার লাভ করিয়াছে । যাহা হইতে সমগ্র মানবজাতি ঈশ্বর 
সম্বন্ধে ধারণা পাইয়াছে সেই বেদ দ্বারা প্লাবিত পবিত্রীকৃত ভারত 
অন্যের নিকট হইতে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণার মাধুকরী করিতে পারে না। 
বেদে ঈশ্বরতত্ব azs হইয়া ভীত ভীত ভাবে অবস্থিত নহে । 
আমাদের উদ্ধৃত মন্ত্রমূহের মধ্যে মাত্র চতুর্দশ সংখ্যক সন্ত্রটি লক্ষ্য 
করিলেই আমাদের কথার সত্যতা বুঝিতে পারা যাইবে । এই প্রবন্ধে 
উদ্ধৃত স্যায়াচার্য উদয়নের: উক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে 
পারা যাইবে যে বেদে ঈশ্বরতত্ব কিভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে । ঈশ্বর 
সখা, বন্ধ বা পিতা__ইহার যে কোন একটি রূপ অন্যের নিকটে 
শুনিয়! বীহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা করিয়াছেন তাহারা ঈশ্বরকে বন্ধু 
না বলিয়া সখা বলিতে কখন সনর্থ হইতে পারেন না। কিন্তু 
হারা বেদের দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে বধার্থরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা 
ঈশ্বরের যে কোনরূপ বলিতে gs হইবেন না। agla সংহিতার 
রুদ্রাধ্যায়ের খাক্মন্্ ও TIGA প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহা জম্যক্‌ 
ভাবে বুঝিতে পার! যাইবে । মাত্র অন্যের নিকট হইতে শুনিয়া বলায় 
বহু ভয়; কিন্তু নিজে দেখিয়া বলিলে কোন ভয়লেশের অবকাশ থাকে 
না। যাহা হউক্‌, ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় যে নানা ভাবে একই 
ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন তাহা বেদের মন্ত্রভাগেই বিস্ততভাবে বলা 


হইয়াছে । বেদমন্ত্রই ঈশ্বরোপাসক সম্প্রদায়ের লা সুদৃঢ় Al 
“উিতৈষাং পিতা উত বা পুত্র এষান্‌ উতৈবাং জ্যে 
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একো হ দেবো মনসি ARE প্রথমো জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ" 
(অথর্ব সং ১০৷২৩৷৪-২৮ ) এই মন্ত্ৰটি ঈশ্বরের সহিত জীবের পিতা, পুত্র, 
ভ্রাতা, প্রভৃতি সম্বন্ধের স্পষ্ট নির্দেশ করিরাছেন। 


ঈশ্বরের একত ৃঁ 
ভারতীয় শাস্ত্রে দেবতার নানাত্বের উল্লেখ থাকার কতকগুলি অজ্ঞ 
লোক মনে করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে বুঝি ঈশ্বরেরই বহুত্ব স্বীকার করা 
হয়। এজন্য করুণান্রচিন্ত WA ইহার। ভারতে একেশ্বরবাদ প্রচারে 
উৎসাহী হুইয়াছেন। দেবতার নানাত্ব থাকিলেই যদি ঈশ্বরেরও ANN 
হয় তবে মানুষ, পশু প্রভৃতির নানাত্ব আছে বলিয়া ঈশ্বরের নানাত্ব 
হইল না কেন? দেবতা-মানুঘ Ag ঈশ্বর কতৃক স্বষ্ট জীব । ঈশ্বর 
ইহাদের অর! এই প্রবন্ধের ৫ম মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই 
বুঝিতে পার! যাইবে যে, দেবতারই নানা নাই, ঈশ্বরের নানা 
তো aga fael বাজসনেয়ী য্ছু-সংহিতার ৩২ অধ্যায়ের ও 
মন্ত্রে “ন তন্ত প্রতিমা afa যস্ত নাম মহদ্‌ যশঃ” - বলা হইয়াছে | 
এই দ্বিপদা গায়ত্রী মন্ত্রের ভাষ্যে মহীধর বলিয়াছেন__“যন্ত পুকুষস্ত 
afm প্রতিমানন্‌ উপনানং কিঞ্চিনবপ্ত afe অতএব নাম প্রসিদ্ধন্‌ 
মহদ্‌ যশঃ বস্তাস্তি সর্বাতিরিক্তঘশাঃ Baé” (৩২৩)। ইহার অভিপ্রায় 
এই যে, ঈশ্বরের সদৃশ আর কেহ নাই। এজন্য ঈশ্বর সর্বাতিরিক্রযশাঃ | 
ঈশ্বর অনেক স্বীকার করিলে দোষ কি? ঈশ্বরগোষ্ঠী স্বীকার 
করিলে কি অনিষ্ট হইবে ? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে ভারতীয় দার্শনিকগণ 
বলিয়াছেন যে, _যে প্রমাণদ্বার৷ ঈশ্বর সিদ্ধ হইবে, সেই প্রমাণঘারাই 
ঈশ্বরের একত্বও সিদ্ধ হইবে । একত্ব দিদ্ধ না হইলে ঈদ্বরই সিদ্ধ 
হইবে না। ঈশ্বরের অনেকত্ব খণ্ডনের জন্য অতি প্রাচীন স্যায়বাতি- 
! ককার উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, “অথ অনেকত্বে সতি কিং বাধ্যত 
| ইতি? একন্সিন্‌ বস্তুনি ব্যাহতকাময়োঃ TATI প্রবৃতি্ aeaf 1 
তথ একমিতরোইধিশেতে যোইতিশেতে A ঈশ্বরো নেতরঃ1৮ ইহার 
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অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বর অনেক হইলে কি বাধা হইবে ? ইহার 
উত্তরে বক্তব্য_কোন একটি বস্তুতে বিরুদ্ধ ইচ্ছাসম্পন্ন দুইজন ঈশ্বরের 
কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারিবে না। যেমন একটি বস্তুতে ইহা হউক, 
ইহা না হউক্‌ অথবা ইহা ভাল হউক্‌, ইহা! মন্দ হউক-_এইরূপ বিরুদ্ধ 
* ইচ্ছ। দুইজন ঈশ্বরের হইলে, কোন ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই কার্য 
হইতে পারিবে না। একটি বস্তু একই সময়ে ভালও বটে, মন্দও 
বটে, এইরূপ নূতনও বটে, পুরাতনও বটে-_ এইরূপ হইতে পারে না। 
এইজন্য উভয় ঈশ্বরেরই ইচ্ছা প্রতিহত হইবে বলিয়া উভয়ই অনীশ্বর 
হইয়া যাইবেন। অগ্রতিহত এঁশ্বৰ্য না থাকিলে ঈশ্বর হইতে পারে 


না। যাহার এঁশ্বর্ধ প্রতিহত হয় সে অনীশ্বর। আর যদি এই উভয়ের . 


মধ্যে একজনের ইচ্ছা অনুসারে কার্য হয় তবে যাহার ইচ্ছা অনুসারে 
কাৰ্য হইবে তিনিই ঈশ্বর, অন্য অনীশ্বর হইবেন । ( ন্যাঃ সঃ ৪১1২১, 
৯৫০ পৃঃ, মেট্রোঃ সং) 

পাতর্জলমৃত্রের ব্যাসভাব্যে বলা হইয়াছে যে “তচ্চ তস্য TÁ: 
সাম্যাতিশয়বিনিমুক্তন্‌। ন তাবদ্‌ এশর্যান্তরেণ তদতিশয্যতে | যদেবাতি- 
শয়ি স্তাৎ, তদেব তৎ স্তাৎ। তন্মাদ্‌ যত্ৰ কাষ্ঠাপ্ৰান্তিরৈশ্বধন্ত স 
ঈশ্বর ইতি । ন চ তৎ সমাননৈশ্ব্যমন্তি, FNS ? ঘয়োস্তল্যয়োরেকম্মিন্‌ 
যুগপত, কাদিতেইর্ঘে নবমিদমন্ত, পুরাণমিদমন্ত ইতি একস্ত সিদ্ধ ইতরস্ত 
প্রাকাম্যবিঘাতাদুনত্বং প্রসক্তন্। দ্রয়োশ্চতুল্যয়োযুগপৎকামিতার্থ- 
afael অর্থস্ত বিরুদ্ধত্বাৎ। তন্মাদ্‌ যন্ত সাম্যাতিশয়ৈহি নিমুক্ত- 
GG স এবেশ্বরঃ। ( পাতঃ নুঃ ১/২৪)। এই ব্যামভায়ের টাকাতে 
বাচম্পতিমিশ্র বলিয়াছেন যে, “অবিরুদ্ধাভিপ্রায়ত্বে বা প্রত্যেকমীশ্বরতে 
কৃতমহ্োরেকেনৈবেখনায়াঃ কৃতদ্বাৎ। সম্ভুয়কারিত্বে বা ন কশ্চিদীশ্বরঃ 
পরিযদূবৎ। নিত্যেশনাযোগিনাঞ্ পর্যায়াযোগাৎ কষ্পনাগৌরবগ্রসদ্দাচ্চ।” 
বাচস্পতি বলিয়াছেন যে, অনেক ঈশ্বর স্বীকার করিলেও প্রদশিত 
দোষ হইবে না। কারণ ঈশ্বরদিগের রাগদ্বেষ নাই বলিয়া ই ইহারা 
পরস্পর বিরুদ্ধ ইচ্ছাসম্পন্ন হইতেই পারেন না। SOZA বক্তব্য 
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| 
| 
এই যে, সমস্ত ঈশ্বরেরই যদি কেবল সমানরপ ইচ্ছাই হয়, কখনও যদি 
বিরুদ্ধ ইচ্ছা না হয় তবে তো একজন ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারাই কার্য 
হইতে পারিবে। বহু ঈশ্বর স্বীকার তো বৃথাই হইবে । যদি বলা 
| যায় বহু ঈশ্বর হইলেও তাহারা সকলে মিলিত হইয়া পরস্পরের সম্মতি 
| পূর্বক একরূপ ইচ্ছাই করিয়া থাকেন, আর তাহাতে siges 
| দৌষও হইবে না। এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে, এরূপ বলিলে কেহই: 
ঈশ্বরই হইবেন না। যেমন পরিষদের সভ্যগণ একমত হইয়া যে কার্য 
করেন সেই কার্ধে কোন একজন সভ্যের কতৃত্ব থাকে না।' 
| এইরূপ ঈশ্বরেরাও যদি পরিষদের সভ্যের মত হন তবে একজনও 
| ঈশ্বর হইবেন না। 
| যদি বলা যায়, বহু ঈশ্বর হইলেও তাহার! যুগপৎ কার্য করেন 
| না। এক একদিন, মাস বা বৎসর করিয়া ক্রমিকভাবে সকল 
ঈশ্বরই কার্য করেন। এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ ঈশ্বরের এশর্য 
নিত্য। নিত্য ঈশনা আছে বলিয়! ঈশ্বরগণ ক্রমিক কার্য করিতে 
পারেন না। ঈশ্বরের নিত্য ঈশনা আছে বলিয়া ঈশ্বর একদিন কার্য 
করিয়া পরদিনই বিরত হুইতে পারেন না। যে ঈশন! পূর্বদিনে 
কার্য করিল সেই ঈশনা৷ পরের দিনেও আছে বলিয়া পরের দিনে 
| কার্য করিল না কেন? যদি নিত্য ঈশনা পরের দিনও কার্য করিতে : 
না পারে ভবে পূর্ব দিনেও কার্য করিতে পারিবে না। কারণ পূর্ব- 
| দিনের ঈশনারই বা গুণ কি আছে, আর পরের দিনের ঈশনারই বা 
| দোষ কি আছে? নিত্য এক ঈশনা আজ কার্য করিবে, আগামী 
দিনে কার্য করিবে না, এইরূপ হইতে পারে না। যে ঈশনা থাকিয়াও 
কার্য করে না তাহা ঈশনাই নহে । ঈশ্বরের ঈশনা নিত্য | 
যদি বল! যায়, ঈশ্বরের ঈশন! নিত্য বলিয়া ক্রমিক কার্য হইতে 
না পারিলেও ঈশ্বরের অনিত্য ঈশনাই ব্বীকার করিব। আর তাহাতে 
বহু ঈশ্বর ক্রমিক কার্ধ-করিতে পারিবেন! এরূপ বলিলে ঈশ্বরই সিদ্ধ 
হইবে না। ন্যায়বাতিককার উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্যদীশ্বরশ্যয ' 
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Ma কিং তন্লিত্যমনিত্যমিতি। যগ্চনিত্যং oa কারণং বাচ্যম্‌। 
qg চানিত্যমৈশবর্যং তন্তু কারণভেদো ভবতি অণিমাদেঃ। এবমন্যেষামপি 
-ইত্যনেকেশ্বরঃ প্রসজ্যেত।» ইহার অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরের যদি 
অনিত্য AÁ স্বীকার করা যায় তবে অনিত্য এশ্বর্ষের কারণ বিশেষ 
বলিতে হইবে । অনিত্যবস্ত কারণ ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। 
যদি সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরের অণিমাদি এঁশ্বর্ধ হইয়া থাকে 
‘তবে সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া অন্যেরাও AÁ লাভ করিতে পারিবেন। 
অন্যেরাও ঈশ্বর হইবেন। কেবল একজনই ঈশ্বর হইবেন কেন ? যদি 
অন্যেরাও ঈশ্বর হন তবে অনেক ঈশ্বরের আপত্তি হইবে। অনেকেশ্বর 
হইলে যে সমস্ত দোব হয় তাহা পূর্বেই বল। হইয়াছে। খক্মন্তরেও 
বলা হুইয়াছে__-“ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্ততে” (শ্বে ৬৮)। 
SALI ২২৪৪ waa ভামতীতেও এই ন্যায়বাতিককারীয় যুক্তির 
দ্বারাই ঈশ্বরের নানাত্বখণ্ডন পূর্বক একত্ব ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । এই 
ভামতাতে “aga বেশনায়াং পরিশুদ্ধো ন কম্চিদীশ্বরঃ স্তাৎ”, এইরূপ 
পাঠ আছে। “পরিষদৃবৎ ন কণ্চিদীপ্বরঃ স্তাৎ” এইরূপ পাঠ হওয়াই 
আমাদের সঙ্গত মনে হয়। 

দেখা যাইতেছে যে, বেদের মন্ত্রে যে ঈশ্বরের একত্ব বলা হইয়াছে 
ভারতীয় দ্বার্শনিকগণ যুক্তির দ্বারা তাঁহারই সমর্থন করিয়াছেন। 
এইরূপে বেদের মন্ত্র ও দার্শনিক বিচার একই অর্থে পর্যবসিত হইয়াছে। 
আমাদের উদ্ধৃত খক্যন্্গুলিতেও ঈশ্বরের একত্ব বার বার বলা 
হইয়াছে। তথাপি কতকগুলি দিবাভীত জাতীয় লোক বলিয়া থাকেন 
_-ভারতে বহু ঈগরবাদ প্রচলিত। একেশ্বরবাদ এই দেশে প্রচার করা 
আবপ্তক। আজও শিশু-পাঠাসমূহে বলা হয়--কোন ব্যক্তিবিশেষ 
ভারতে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন ইত্যাদি * 

* কিন্থ যাহার! একেখরবাদ প্রচার করেন তাহারা ঈশ্বরের একত্ব সাধক 
এতাদৃশ যুক্তিরাশি ফি কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করিয়াছেন? তাহাদের কোনও ag 
হইতে এই সমস্ত যুজিরাশি কি প্রদর্শিত হইতে পারিবে? 
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বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ৫৯ 
ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার আকর বেদের মন্ত্রভাগ ও ব্রাঙ্গণভাগের 


অন্তর্গত অর্থবাদ। বেদের প্রদর্শিত অংশ হইতেই ভারতের সমস্ত 


দার্শনিক চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। পূর্বমীমাংসাদর্শনের ১1৩১ 
সূত্রের শাবরভাষ্যের বা্তিকে ভট্টপাদ বলিয়াছেন যে, “যাশ্চৈতাঃ 
প্রধানপুরুষেশ্বরপরমাণুকারণাদিপ্রক্রিয়াঃ স্ষ্টিপ্রলয়াদিরূপেণ প্রতীতান্তাঃ 
সর্বাঃ মন্্রার্থবাদভ্ঞানাঁদেব 1” (১৬৮ পৃঃ আনন্দাশ্রম সং) এই বাতিকের 
টাকা ন্যায়নুধাতে বল! হইয়াছে যে, “Ag যৈষ! নুখছুঃখমোহাত্মক- 
সত্বরজন্তমোরূপং প্রধানং জগকারণামিতি প্রক্রিয়! স্থিতিসিদ্ধান্তাপরপর্ধায়! 
ata, পুরুষ ইতি ব্রহ্মবিদৃভিঃ, ঈশ্বর ইতি পাতঞ্জলীয়ৈঃ, পরমাণব 
ইতি Stap | আদিশব্দাত্তৎ তৎ কাৰ্যং জগ্গৎ। ইতি যথাক্রমং 
সাংখ্যাদিভিঃ প্রতীতাঃ-প্রতিজ্ঞাতাঃ অন্গীকুতাঃ। কিমাসাং মূলমিত্যাশক্যাহ 
যাশ্চৈতা ইতি। (ন্যায়নুধ৷ ১৩১-৩২ পৃঃ, চৌখান্বা সং)। এই সমস্ত 
উক্তির সারমর্ম এই যে, সাংখা-বেদান্ত-পাত্গ্রল-বৈশধিকদর্শনে যে ANE 
সিন্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে সেই সমস্ত সিদ্ধান্তই বেদের মন্ত্রভাগ ও 
অর্থবাদ বাক্যসমূহ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এক কথায় ভারতীয় 
সমস্ত দার্শনিক চিন্তার মূল বেদ । 
ততঃপর ভট্টপাদ বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানমাত্রক্ষণভঙ্গনৈরাত্ম্যাদি- 
বাদানামপি উপনিষদর্থবাদপ্রভবত্বম্‌। বিষয়েযু আত্যন্তিকরাগং নিবর্তয়ি- 
ভুন্‌।” ইহার অর্থ বৌদ্ধ দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত বেদের উপনিষদ্ভাগ ও 
অর্থবাদবাক্য সমূহ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। বিষয়সমূহে পুরুষের 
আত্যন্তিক রাগনিবৃত্তির জন্যই বৌদ্ধাদিদর্শনে বিজ্ঞানমাত্রাস্তিত্ব প্রন্থৃতি 
গ্রতিপাদিত হইয়াছে | 
এই সমস্ত কথাগুলি আলোচনা করিলে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে যে 
বেদের মন্ত্রভাগ হইতে দার্শনিকতত্বের ও অধ্যাম্মবাদের আলোচন! 
প্রদর্শন কোন নূতন'কিছু নহে প্রাচীন ভারতের দার্শানিকবৃন্দ বেদের 
অন্্রভাগ হইতে দার্শনিক-তব্ব প্রদর্শন করিতেন । পরবর্তীকালে বেদের 
হ্রাস হওয়ায় বেদের সহিত পরিচয় না থাকায় নব্য দার্শনিকগণ 


আলোচনা 
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৬০ বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দাশন্কি-তন্তু 


বুঝিতে পারেন নাই বে, তাহার! যে সিদ্ধান্তের আলোচনা করিতেছেন, 
তাহা বেদ হইতেই উদ্ধৃত হুইয়াছিল। আমরা উদয়নের উক্তি উদ্ধৃত 
করিয়া ইহা সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছি। 


| ঈশ্বরের মন্ত্রসিদ্ধ সব'্ঞত্বে দার্শনিক যুক্তি 


ঈশ্বরের স্বরূপ প্রদর্শনের জন্য আমরা কয়েকটি AGE উদ্ধৃত 
করিয়াছি। এই সমস্ত AFNI ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ বলা হইয়াছে । বেদের 
মন্ত্রভাগে ঈশ্বর যেমন সর্বজ্ঞ বলিয়া কী্তিত হইয়াছেন সেইরূপ উপনিষদ্‌- 
ভাগেও ঈশ্বর সর্বজ্ঞ বলিয়া কীতিত হইয়াছেন। যেমন মুণ্ডক উপনিধদে-_ 
“যঃ সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ” বলা হইয়াছে। (যুগ্ডক ১১৯ )। ঈশ্বরের ঞ্রুতিনিন্ধ 
সর্বজ্ঞত্ব উপপাদনের জন্য হ্যায়বৈশেষিক আচার্ধগণ বলিয়াছেন যে, 
ঈশ্বর জগতের জরা বলিয়াই তাহার সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধি হইবে। ন্বতন্রভাবে 
ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতব সাধকের ‘প্রমাণের অপেক্ষা নাই। ন্তায়বাতিককার 
বলিয়াছেন__“ন চ বুন্ধিমত্তয়া বিনা ঈশ্বর জগছুৎপাদে! ঘটতে ৷” 
ঈশ্বর সর্বজ্ঞ না হইলে তিনি জগতের a হইতে পারিতেন না। 
তাৎপর্ধটাকাকার বাচম্পতিমিশ্র বলিয়াছেন__কার্ধের উপাদানাভিজই 
কার্ষের কর্তা হইয়া থাকে বলিয়া জ্রগৎকর্ত! ঈশ্বরও জগদ্রপ কার্ষের 
উপাদানাভিন্র হইবেন। (ন্যাঃ লুঃ ৪১২১ ৯৫৯৫৩ পুঃ, মেট্রো সং) । 
এস্থলে উপাদানাভিভ্ ঈশ্বর উপাদানবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞানবান্‌-_ইহাই 
| afi জগতের উপাদান পরণাণু। অদৃশ্য পরমাণু যাহার প্রত্যক্ষ 
i তিনি সর্বজ। “অদৃশ্যদৃ্টো AE” এই কথা “কুন্ুমাঞ্জলিশতে উদয়ন 
বলিয়াছেন । (ভ্থায়স্ত্কুদাঞ্চলি ৩।১৬ )। অদৃশ্যবন্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা 

গৃহীত হইতে পারে না। যে ah ইন্দিয়নিরপেক্ষ হইয়া দর্শন 

| করেন তিনি অবিশেষে সমন্ত বন্তুরই দর্শন করেন। ইন্দ্রিয় হসনিকৃষ্ট- 
| বিষয়মাত্রের জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। এজন্য Afas প্রত্যক্ষ 
| সর্ববিষয়ক হইতে পারে না। 
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০০৮ panang akang পা, Area ai ৩ পিল Ma 
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dang pi mamia ai AA wa ———————. 


বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ৬১ 
বিধিবিবেকে মণ্ডন হ্যায়বৈশেষিকমতে ঈশ্বরের সর্বজ্রত্বসাধক 
অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন__-পসর্বকার্যাণাং কর্ৃতছাদেব 
তহি সর্বদ্রত্বন্‌। উপাদানোপকরণসম্প্রদানপ্রয়োজনাভিজ্ঞা হি কুলালাদয়ঃ 
কর্তার ॥ সর্বেষাঞ্চ কার্ধানান্‌ ঈশ্বরঃ কর্তা ইতি। সমস্তকার্ষোপাদানাদ্- 
ভিজ্ঞঃ, তথা চ সর্বজ্ঞ ইতি ।” (২১০-১১ পুঃ, বিধিবিবেক ) ৷ 
বিধিবিবেকের টীকা স্যায়কণিকাতে বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, 
সর্বকার্ধাণাং তনুভূবনাদীনামুপলন্ধিমান্‌ কর্তা প্রতীয়মানোহন্তর্ভাবিত 
সরবদ্রত্ব এব প্রতীয়তে AA ভবতু কতৃ্তা, সর্বজ্ঞতা তু কম্মাদিত্যত 
আহ উপাদানোপকরণসম্পরদানপ্রয়োজনাভিজ্ঞ৷ হি কুলালাদয়ঃ কর্তারঃ। 
উপাদানমিহ পরমাণুজাতিচতুটয়ন্‌। উপকরণন্‌_সমন্তক্ষেতরজ্ঞসমবায়িনো 
ধ্মাধর্মে)। সম্প্রদানন্_ক্ষেত্রজ্ঞাঃ, যানয়ং ভগবান্‌ স্বকর্মভিরভিপ্রৈতি। 
প্রয়োজনং স্ুুখছুঃখভোগঃ ৷ aeg ভবতি যে যৎকর্তারঃ তে 
তদ্পাদানাদ্ভিজ্ঞাঃ যথা কুলালাদয়ঃ ৷ সর্বেষাঞ্চ কার্ধাণামীশ্বরঃ কর্তেতি 
সমভোপাদানান্তভিন্রঃ! তথা চ adani Cm. ক, ২১০-১১ পৃঃ) 
এই কথাগুলি পূর্বপক্ষরূপে ঈশ্বরভক্র কারিকাতে বৌদ্ধাচার্ধ ভ্ঞানগ্রী 
বলিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, পাতঞ্জলনতে ঈশ্বরের সর্বদ্ঞত্ব 
সিদ্ধ না হইলেও স্যার়বৈশেধিকমতে ঈশ্বর সর্বকার্ষের কর্তা বলিয়া 
ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধি হইবে। যে পুরুষ যে কার্ধের কর্তা সেই পুরুষ 
সেই কার্ধের উপাদান, উপকরণ, সম্প্রদান ও প্রয়োজনের জ্ঞাতা হইয়া 
থাকে। উপাদানাদি না জানিয়া কর্তা কার্ষের উৎপাদন করে না। 
যেমন ঘটকার্ধের উপাদান মৃত্তিকা, উপকরণ দণ্ড-চক্রাদি, IANA 
যাহারা ঘটের গ্রহীতা, প্রয়োজন জলাদির আহরণাদি। এই 
উপাদানাদি জানিয়াই geeta ঘটের নির্মাণ করিয়া থাকে । 
এইরূপ সর্বকাধের কর্তা ঈশ্বরও সমস্ত কার্ধের উপাদানাদি জানেন 
বলিয়া ঈশ্বরের সর্বজ্ঞ সিদ্ধ হইবে । জগৎ নির্মাণে উপাদান 
চতুবিধ পরমাণু । বৈশেষিক সিদ্ধান্তে ডব্যারম্তক পরমাণু চার 
করা হইয়াছে। পার্থিব পরমাণু, জলীয় পরমাণু, 
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tema পরমাণু ও বায়বাঁয় পরমাণু। বৈশেষিকাদি মতে মন অণু 
হইলেও তাহ। কোন দ্রব্যের আরন্তক নহে। জগৎ নির্মাণে উপাদান 
যেমন চারপ্রকার পরমাণু, এইরূপ উপকরণ-_জীবাত্বাতে সমবেত ধর্ম 
ও অধর্ম। সমস্ত বন্ধ জীবাত্মাতেই ধর্ম ও অধর্গ সমবায় সম্বন্ধে 
আশ্রিত আছে। জগৎ স্থষ্টিতে সপ্রদান__জীবাত্মসমূহ। GE 
জীবসমূহের ভোগের জন্যই ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। 
প্রয়োজন_নুখ ও দুঃখের ভোগ) জীবসমূহের নুখভুঃখভোগেই 
সৃষ্টির পর্যবসান । জগতের সৃষ্টি না হইলে জীবের সুখ্দুঃখের ভোগ 
হইতে পারে না। 
ঘটাদির কর্তা কুলালাদি যেয়ন ঘটাদিকার্ষের উপাদানাদির অভিজ্ঞ 
এইরূপ ঈশ্বর সমত্ত কার্ধের কর্ত বলিয়া সমস্ত কার্ষের উপাদানাদির 
অভিজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞাতা। সমস্ত কার্ষের উপাদানাদি যিনি জানেন তিনি 
অবশ্যই সর্বজ্ঞ হইবেন। এইরূপে ঈশ্বরের সর্বকাধে কতৃত্ব আছে 
বলিয়া ঈশ্বরের সর্বভ্রত্বও সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই ন্যায়বৈশেষিক 
o আচার্গণের অভিপ্রায় । আমাদের উদ্ধৃত খক্মন্ত্রে ঈশ্বরের জগৎকর্ৃর্ব 
ও AÁ বারবার বল! হইয়াছে। যাহা মন্ত্রে বলা হইয়াছে ভারতীয় 
দর্শন সমূহে তাহারই উপপাদন করা হইয়াছে । বেদ হইতে ঈশ্বরের 
সর্বন্রত্ব ও সর্বকার্যকতৃত্ব না জানিয়া কেবল স্বমনীষার দ্বারাই 
দার্শনিকগণ ঈশ্বরতত্ব নিরূপণ করিয়াছেন_ এইরূপ বীহারা মনে করেন 
তাহারা বালক। “aa বেদ এবৈতৎ কেবলোবক্তুমরতি*__ 
তন্ত্বাতিক। স্বতন্ত্র বেদই কেবল অতীন্নিয় বস্তুর ছিলে করিতে 
পারে। বৈদিক সিদ্ধান্তের অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন দার্শনিকগণ 
করিয়াছেন। তাৎপর্যটাকাতে বাচস্পতিনিশ্রা বলিয়াছেন_ন হি 
আগমানুমানে জগৎকর্ত তবনিত্যসর্ববিষয়বুদ্ধিমন্বব্যতিরেকেন কেবলনীশ্বরং 
সাধয়তঃ ( দ্যা. R- ৪1১৷২১--৯৫৬ পৃঃ মেট্রোঃ সং ) ! ইহার অভিপ্রায় 
আগম ও অনুমান ঈশ্বরসাধনে গ্রবৃস্ত হইয়া দরগৎকতৃত্রপে ও 
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girya ও সর্ববিষয়ক নিভ্যবুদ্িমন্তব্যতিরেকে কেবল ঈশ্বরের সিদ্ধি. 
আগম হইতে অথব! অনুমান প্রমাণ হইতে হইতে পারে না! 

ঈশ্বর সমস্ত কার্ধের কর্তা স্বীকার করিলে ঈশ্বরের AaS সিদ্ধ 
হইবে বল! হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর সমস্ত কার্ধের কর্তা কিনা এ’ বিষয়ে 
ভারতীয় দাশনিকগণের মতভেদ আছে। যদিও বেদের মন্ত্রে ঈশ্বরকে 
agá ও সর্বজ্ঞ বলা হইয়াছে, তথাপি ঈশ্বরের জগৎকতৃত্বে মতবৈষম্য 
আছে। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের মতে, ঈশ্বর জগতের নির্মাতা 
নহেন! সাংখ্য মতে ঈশ্বর বস্ততেই বৈমত্য আছে। পাতঞ্জল দর্শনের 
মতে ঈশ্বর বস্তুতে বৈমত্য না থাকিলেও ঈশ্বর সমস্ত কার্ষের কত 
নহেন-_ইহাই তাহাদের সিন্ধান্ত । পাতগ্রলদর্শনে বলা হইয়াছে যে 
ধনিমিন্তনগ্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদন্ ততঃ ক্ষেত্রিকব' (পাত F: SI 
১৩)। প্রকৃতির ব্বাতন্ত্য প্রযুক্তই জগতের স্থি হইরা থাকে : জড়। প্রকৃতিই 
datan ভোগ ও molana জন্য ভগদ্রপে পরিণত হইয়া থাকে। 
প্রকৃতি স্বতন্ত্র বলিয়া চেতন ঈশ্বর তাহার টণ্ররয়িতা নহেন। Aega 
মতে, ঈশ্বর জগতের নির্মাতা না হইলেও তিনিই জগতের আদি গুরু, 
আদি উপদেষ্টা । সমস্ত বেদরাশি ঈশ্বর নিমিত। বেদই ঈশ্বরের 
বাক্য । এই বেদবাক্যছারাই ঈশ্বর সমস্ত প্রণীবর্গের হিতানুশাসন 
করিয়াছেন। যিনি সমস্ত প্রাণিবর্গের হিতোপদে্ট। তিনি সর্বজ্ঞ 
অসর্বজ্ঞ পুরুষ সমস্ত প্রীণিবর্গের যথার্থ হিতের অনুশাসন করিতে 
পারে না। ক্রেশকর্মাদি ঈশ্বরের নাই, তিনি অরাগ-অদ্বেয, অথচ 
সমস্ত বস্তুর যথার্থ জ্ঞাতা। তিনিই আদি উপদেষ্টা । “সঃ পূর্বেষামপি 
গুরু: কালেনানবচ্ছেদাৎ।” ( পাতঃ নুঃ ১২৬) এজন্য পাঁতঞুলদর্শনে 
ব্ৰতন্তরভাবে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বে প্রমাণের উপন্যাস করা হইয়াছে। 
পাঁতপ্রল মতে, ঈশ্বর জগতের অষ্টা ন! হইয়াও সর্বজ্ঞ । পাতঞ্চল মতে 
যোগীরও সর্বজ্ঞতা স্বীকার কর! হয়! প্তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথাবিষয়ম" 
ক্রদঞ্চেতি বিবেকজং জ্ঞানন” (পাতঃ সঃ ৩৫৪ )-_এই সুত্রে 
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সর্বজ্ঞ হইলেও ঈশ্বর অনাদি সর্বজ্ঞ এবং যোগী সাদি সর্বজ্ঞ । যোগী 
সাধনের অনুষ্ঠানের দ্বার! স্বীয় সর্বজ্ঞত! সম্পাদন করেন। ঈশ্বর কিন্ত 
সাধনের অনুষ্ঠান ব্যতীতই সর্বজ্ঞ । ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা অনাদিসিদ্ধ। 
পাঁতগ্রলমতে যোগীর যেরূপ সাধনানুষ্ঠানসাপেক্ষ সর্বজ্ঞতা,, বৌদ্ধমতেও 
সেইরূপ সর্বজ্ঞতা স্বীকার করা হয়। ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার মত অনাদি 
, সর্বভ্রতা বৌদ্ধমতে স্বীকার করা হয় না । 
যাহা! হউক, পাতগ্ুল মতে, ঈশ্বর জগকতর্খ না হইলেও তিনি 
‘অনাদি সর্বজ্ঞ । এইজন্য ন্যায়বৈশেষিকমতে যেরূপে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা 
ii , মিন্ধ হয় পাতগুলমতে TATA সেইরূপ সর্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইতে পারে না। 
aag ভগবান্‌ পতগ্রলি ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত| সিদ্ধির জন্য অন্যরূপ অনুমান 
প্রমাণের উপগ্যাম করিয়াছেন। “তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজন্‌” ( পাত: 
77; ১২৫) এই সূত্রের ব্যাসভাম্তে ও তাহার টাকা তত্ববৈশারদীতে ঈশ্বরের 
সর্বজ্রদ্রাধক অনুমান প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই অনুমানের 
নি্্ষ ১১1৫ ভামতী-টাকার' কল্পতরুতে প্রদর্শিত হইয়াছে। কল্পতরুকার 
অমলানন্দ বলিয়াছেন যে, “জ্ঞানত্বং নিরতিশয়কিঞ্দাশ্রিতম্‌ সাতিশয়- 
বুত্তিজাতিত্বাৎ পরিমাণত্বব ইতি সমুদায়ার্থঃ।” ইহার অর্থ, পরিমাণত্ব 
জাতি সাঁতিশয় পরিমাণবৃন্তি হইয়াছে বলিয়া তাহা যেমন নিরতিশয় 
বিভুপরিমাণেও সমবেত হইয়া থাকে, এরূপ ভ্ঞানত্ব জাতিও সাতিশয় 
অন্মদাদির জ্ঞানে সমবেত হইয়াছে বলিয় তাহ! নিরতিশয় জ্ঞানে অর্থাৎ 
সর্ববিষয়ক জ্ঞানে সমবেত হইবে । 
অতিশয়ের সহিত বিদ্যানানকেই সাতিশয় বলে। যেন ঘটাদির 
পরিমাণ হইতে উদঞ্চনের (জালার ) পরিমাণ অতিশয়িত (অধিক) 
বলিয়া ঘটপরিমাণ উদঞ্চন পরিমাণদ্বারা সাতিশয় হইয়াছে। একজ্রাতীয় 
ব্যক্তিদয়ের মধ্যে একটি অপরটি হইতে উৎকর্ষযুক্ত হইলে উৎকুষ্টকে 
অপকৃষ্ট হইতে অতিশয়িত বলা যায়। একভাতীয় বন্তদয়ের মধ্যে 
একটি অতিশয়িত বলিয়া অপর ব্যক্তিটি সাতিশয় হইবে । ঘটপরিমাণ 
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আছে। কিন্ত ঘটের পরিমাণ হইতে উদঞ্চনের পরিমাণ অতিশয়িত 
বলিয়া ঘটের পরিমাণ সাতিশয় হইয়াছে । সাতিশয় ঘট পরিমাণে 
সমবেত পরিমাণত্ব জাতি যেমন গগনাদির নিরতিশয় পরিমাণেও সমবেত 
হইয়া থাকে। যাহা অপেক্ষা অতিশয় কেহ নাই তাহাকে নিরতিশয় 
বলা হয়। গগনাদি বিভুদ্রব্যের পরিমাণ অপেক্ষা অতিখয়-পরিমাথ 
নাই বলিয়া গগনাদির পরিমাণ নিরতিশয় পরিমাণ । যাহা অপেক্ষা 
অতিশয় কৈহ থাকে তাহাকে সাতিশয় বল! হয়। যেমন ঘটের পরিমাণ 
_ অপেক্ষা উদঞ্চনের পরিমাণ অতিশয় বলিয়া ঘটের পরিমাণ সাতিশয় 
হুইয়াছে। যাহা হউক, পরিমাণত্বজাতি সাতিণয়বৃত্তি বলিয়া তাহা 
নিরতিশয়বৃত্তি হুইয়াছে__ইহা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই স্বীকার 
করেন। | 
| উভয়ের স্বীকৃত এই পরিমাণত্ব দৃষ্টান্ত দ্বার! জ্ঞানত্বাতিও নিরতিশয় 
| জ্ঞানব্যক্তিতে সমবেত হইবে । বিষয় দ্বারাই জ্ঞানের উৎকর্ষ বা অতিশয় 
| হইয়া থাকে | যে জ্ঞান যত অধিক বিষয়ক সেই জ্ঞান তত উৎকৃষ্ট ৷ 
| কাহারও জ্ঞানের বিষয় অতীতাদি বস্তু অল্প, কাহারও বহু, কাহারও 
IITA ও কাহারও বহুতম | যে জ্ঞানের বিষয় যত অধিক সেই জ্ঞান 
| তত উৎকৃষ্ট । দেবদত্তের জ্ঞান অল্প অতীতাদিবিষয়ক, যজ্ঞদত্তের জ্ঞান 
Lo বছ অভীতাদিবিষয়ক, বিষ্ণুমিত্ৰের জ্ঞান বহুতর অঙীতাদি বিষয়ক 
| হইয়া থাকে। ইহ! সকলেরই স্বীকার্ষ। এইরূপে জ্ঞানত্ব জাতি 
| সাতিশয়বৃত্তি হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানত্ব জাতি নিরতিশয়বৃন্তি হইবে | 
অর্থাৎ জ্ঞানত্ব জাতি এমন ভ্ঞানব্যক্তিতে সমবেত হইবে যে, জ্ঞান 
অপেক্ষা! অধিক বিষয়ক জ্ঞান সম্ভব নহে। সর্বাতিশায়ী জ্ঞানই সর্ব- 
বিষয়ক জ্ঞান! বিষয়ের দ্বারাই জ্ঞানের উৎকর্ষ বা "অতিশয় হইয়া 
থাকে। যে জ্ঞান সর্ববিযয়ক হইবে তাহা অপেক্ষা অভিশরিত জ্ঞান 
সম্তাবিত হইতে পারে না । এজন্য জ্ঞানের উৎকর্ষ সর্ববিষয়ক জ্ঞানেই 
টি প্রাপ্ত হইবে। সাতিশয়বাক্তিবৃ্তি জাতি মাত্রই যদি নিরতিশয়- 
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gae হইবে! নিরতিশয় দ্রানব্যক্তিই সর্বজ্ঞ পুরুষের জ্ঞান৷ 
জ্ঞান গুণ বলিয়া তাহার আশ্রয় অবশ্যই থাঁকিবে। শিরতিশয় জ্ঞানের 
আশ্রয়ই সর্বজ্ঞ আর তিনিই ঈশ্বর । 

এইরূপে ঈশ্বর জগতের করত না হইলেও প্রদর্শিত অনুমানের দ্বারা 
ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত। সিদ্ধ হইয়া থাকে। পাতগ্রল দর্শনের ইহাই 
অভিপ্রায় । ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব ও ngega শ্রাতিসিদ্ধ হইলেও পাতঞ্ল- 
মতে পুরুষ অক বলিয়া পুরুষবিশেষ ঈশ্বর অকত'। 
পর্রেশকর্মবিপাকাশায়ৈরপরামৃষ্ঃ . পুরুষবিশেষ ঈশ্বর” (১২৪ 
পাতঃ নৃঃ)--এই an ভাষ্যের ব্যাখ্য'তে বাচম্পতিমিএ ঈশ্বরের 
aaa Mala করিয়াছেন। সংহারের ইচ্ছাকে CAKU 
বলে। বাচম্পতি ঈশ্বরের সঞ্জিহীর্ধা স্বীকার করিলেও সিহ্বদ্দণর 
কথা বলেন নাই। ঈশ্বরের anga বহার! স্বীকার করেন 
তাঁহাদের মতে ঈশ্বরের সিক্ক্ষাবশতঃ জগতের a ও ঈশ্বরে ANG 
বশত: প্রলয় হইয়। থাকে । পাতগঞ্রলমতে পুরুষবিশেষ ঈশ্বর অক 
সুতরাং পাঁতগ্রলমতে ঈশ্বর জগতের সংহারকত1 নহেন। অথচ 
বাচম্পতি ঈশ্বরের AAN স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্যকারিকার ১৯শ 
কারিকাতেও পুরুষের কর্তৃত্ব নাই বলা হইয়াছে এবং ১০ম কারিকাতে 
অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতির স্বাতন্ত্য বল! হইয়াছে। ঈশ্বরের যে উপদেশ- 
qy% বলা হইয়াছে তাহাতেও ঈশ্বরের যথার্থ ena বলা হয় নাই । 
তত্ববৈশীরদীতে বল! হইয়াছে যে, “তদিদমাহার্ধম্‌ অন্ত রূপং, ন 
তাত্বিকম্‌!” যদি বল! যায়, ঈশ্বর যদি উপদেষ্ঠা হইতে পারেন অর্থাৎ 
উপদেশের FA হইতে পারেন তবে জগতের কত হইতেই বা 
দোষ কি? উপদেষ্ট স্ব ঈশ্বরের যেমন আহার্যরূপ, শর্টৃত্বও সেইরূপ 
আহার্যরূপই হইবে | আর তাহাতে পাতগ্রলমতে ঈশ্বর স্যায়বৈশেষিক 
মতের ঈশ্বরের তুল্যই হইবেন। 

এরূপ বলা! যায় না, কারণ সাংখ্যপাঁতগ্তলমতে 'প্রকৃতিই স্বভাবতঃ 
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হইয়! প্রকৃতি উক্ত দ্বিবিধ পরিণাম প্রাপ্ত হয় না। ব্যাসভাষ্যে বলা 
হইয়াছে যে, “উভয়থা চাস্ত প্রবৃত্তি: প্রধানব্যবহারং লভতে” ( পাতঃ 
æ ২২৩)। সাখখ্যসিদ্ধান্তে কতৃত্ব গুণত্রয়েই আছে। অর্থাৎ 
প্রকৃতিতেই আছে, পুরুষে কতৃর্ব নাই। ব্যাসভাষ্যে বল! হইয়াছে 
পত্রযু গুণেযু কতৃধু অকর্তরি চ পুরুষে তুল্যাতুল্যজাতীয়ে” ( পাতঃ 
স্বঃ ২১৮, ব্যাসভাষ্য )। সুতরাং পাতগ্রলমতে ঈশ্বরের জগণ্কতৃ্ 
সম্ভাবিত নহে। পুরুষ চিন্মাত্রম্বরূপ বলিয়। তাহার কতৃত্ব অসম্ভাবিত। 
“রা দৃশিমাত্রঃ শুন্ধোইপি প্রত্যয়ানপশ্ঠঃ* (পাতঃ স্থঃ ২৷২০ এই 
সুত্রে পুরুষের কতৃত্ব নাই বল! হইয়াছে। goak সাংখ্য ব! পাতগ্ুল 
সিদ্ান্তান্ুসারে ঈশ্বরের জগৎকতৃ'্থ সম্ভাবিত নহে। ঈশ্বর পুরুষবিশেষ 
ইহা পাতগুল সূত্রের ১২৪ KA বল! হইয়াছে । প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে 
ভিন্ন তৃতীয় প্রকার তত্ব সাংখ্য-পাতগ্রল মতে সম্ভবপর নহে। অথচ 
বাচম্পতিমিশ্র 8৩ পাতগ্রল সূত্রের টাকাতে বলিয়াছেন_-“ন চ 
পুরুযার্থোইপি প্রব্তকঃ ; কিন্ত তদুদ্দেশেন Waa” | প্রকৃতির প্রবৃত্তিতে 
ভোগাপবর্গরূপ পুরুতার্থ প্রবর্তক নহে। কিন্ত পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য 
ঈশ্বরই প্রবর্তক ৷ আবার এই স্থত্রের টাকাতে বাচম্পতি বলিয়াছেন__ 
ঈশ্বরস্তাপি ধর্মাধর্মাধিষ্ানার্থং গ্রতিবন্ধাপনয় এব ব্যাপারে! বেদিতব্যঃ !* 
বাচম্পতির কথার প্রভিপ্রায় এই যে, অচেতন চণ্ডচক্রাদি যেমন স্বতন্ত্র 
চেতন কুলালছার!। অধিষ্ঠিত হইয়া প্রবৃত্ত হয় এইরূপ অচেতন ধর্মাধর্মও 
স্বতন্ত্র ঈশ্বরের দারা অধিষ্ঠিত হইয়া প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপ 
বলাতে বস্তুতঃ বাচম্পতি মিশ্র স্তায়বৈশেষিক সিদ্ধান্তে প্রবেশ করিতেছেন॥ 
ইহা বস্তুতঃ সাংখ্যপাতঞলের সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয় না। বাচম্পতির 
শৈব- সিদ্ধান্তে অনুরাগ ছিল। এজন্য পাতঞ্জল সিদ্ধান্তেও শৈব 
সিদ্ধান্তানুসারে ঈশ্বরের জগৎকতৃত্ঠি প্রদর্শন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন ॥ 
ঈশ্বরের যে উপদেষ্টুত্বের কথা বলা হইয়াছে তাহারও অভিপ্রায় এই যে, 
ম্তায়বৈশেষিক মতে ঈশ্বররূপ আম্মাতে নিত্য প্লান, নিত্য ইচ্ছা প্রভৃতি 
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পুরুষ নিরগুণ বলিয়া সেরূপ বলা যায় না। সাখ্যসিদ্ধান্তে MER 
জ্রানাখ্য বৃক্তিরপে a পরিণত হইয়া থাকে। এই বৃত্তিরূপ চিত্তপরি- 
গতিতে প্রতিবিশ্বিত চৈতন্তই জ্ঞানপদের অর্থ । জীবের চিত্তৎ সন্বগুণের 
পরিণাম । এই চিত্তসত্বের বিষয়াকার পরিণামই বৃত্তি । এই বৃত্তিতে 
প্রতিবিস্বিত চৈতন্যই বিষয়-দ্ঞান নামে ব্যবহৃত হয়। AGA অনঙ্গ, 
‘চৈতন্যরূপ পুরুষ সাক্ষাৎ বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইতে পারে না। প্রমাণের 
Ha চিন্ত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে বলিয়া চিত্তেরই বিষয়াকার 
পরিণাম হইয়! থাকে! প্রকৃষ্ট সত্বগুণই ঈশ্বরের চিত্ত। ন্যায়বৈশেষিক 
মতে ঈশ্বরের চিন্ত নাই, প্রয়োজন নাই ৷ কারণ ঈশ্বরের জ্ঞানাদি 
নিত্য । Aey মতে ঈশ্বরের জ্ঞানেচ্ছা নিত্য নয়। কিন্ত 
ইহাই ঈশ্বরীয় চিন্তদত্বের পরিণাম ৷ ইঈশ্বরীয় bera প্রলয়দশাতে 
প্রকৃতিভাব প্রাপ্ত হইলেও প্রলয়ের পর আবার স্বষ্টিদণাতে পূর্ববৎ 
প্রকৃষ্ট সবগুণ ঈশ্বরের চিন্তরূপে পরিণত হয়। সন্তগ্চণেরই জ্ঞানরূপ 
পরিণাম বা বৃত্তি হইয়াছে। এই বৃত্তিতে ঈশ্বর-চৈতন্য ব্বভাবতঃ প্রতি- 
বিদ্বিত হয় । আর তাহা ঈশ্বরের জ্ঞান। এই প্রক্রিয়া অনুসারে 
ঈশ্বরের জ্ঞানাদি প্রলয়দশীতে থাকিতে পারে না। প্রলয়দশাতে 
ঈশ্বরীয় Reng প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে বলিয়া তখন আর এই 
fema বৃত্তি হয় না। কিন্তু ব্যাসভাত্ে বলা হইয়াছে যে, “দ তু 
সদৈবেশ্বরঃ সদৈব মুক্ত (পাঃ সঃ ১২৪ )। প্রলয় ঈশ্বরীয় চিত্ত 
প্রকৃতিতে বিলীন হইলে ঈশ্বরের এঁশবর্যও স্থিত থাকিতে পারে T 
এজন্য “সদৈবেশ্বরঃ এই ভান্য বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করা যাইতে 
পারে না। যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে সাংখ্য সিন্ধাস্তেরই ক্ষতি হইবে | 
গ্রলয়ে ঈশ্বরচিন্ত প্রলীন না হইলে তাহা অপ্রাকৃত বস্তু হইবে। কিন্ত 
সাংখ্যসিদ্ধান্তে প্রকৃতি পুরুষ ব্যতীত তৃতীয় প্রকার তত্ত্ব সম্ভাবিত নহে। 
অপ্রাকৃততত্বের স্বীকার করিলে বৈষ্যবমতে প্রবেশ ঘটিবে। বৈষ্ঞবগণ 
প্রকৃতি-পুরুষ ব্যতীত অপ্রাকৃত তন্বও স্বীকার করেন। কিন্তু ব্যাস- 
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ইশ্বরীয় চিন্ত প্রলয়ে প্রকৃতিভাব প্রাপ্ত হইলেও পুনর্বার ঈশ্বরীয় চিন্তরূপে 
প্রাদুর্ভাব যোগ্য থাকিয়াই প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে। ইহাই 
সৎকার্যবাদের মর্যাদা । সাংখ্যাচার্ষগণ সওকার্ধবাদী। পরলয়দশাতে 
ঈশ্বরীয় Beng জ্ঞানাদিরূপে পরিণত হইবার যোগ্যরূপে অবস্থিত থাকে 
বলিয়াই এখর্ধকে নিত্য বলা হইয়াছে । ভাঘ্যকার “সদৈবেশ্বর£' 
বলিয়াছেন। কিন্তু প্রলয়দশাতে ঈশ্বরের MA অভিব্যক্তই থাকে এইরূপ 
হইতে পারে না৷ Sida চিন্তসত্ব প্রলয়দশাতে প্রকৃতিভাবপ্রাপ্ত না: 
হইলে এই ঈশ্বরীয় চিন্তসত্বের তন্বান্তরত্বের আপত্তি হইবে। ঈশ্বরীয় 
চিত্তনত্ব অপ্রাকৃত এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃতিপুরুষ ব্যতীত 
তৃতীয় তত্ব সাংখ্যসিদ্ধান্তে সম্তাবিত নহে। ঈশ্বরীয় চিন্তসত্ব যদি প্রলয়কালে 
গ্রকৃতিভাব প্রাপ্ত না হয় এবং স্থপ্টিদশাতে প্রকৃতি হইতে প্রাদুর্ভূর্ত না 
হয় তবে ঈশ্বরীয় চিন্তসত্ব প্রীকৃতই হইতে পারিবে না। যাহা প্রকৃতি 
হইতে উদ্ভূত হয় এবং প্রকৃতিতেই বিলীন হয় তাহাই প্রাকৃত । 
ঈশ্বরীয় চিন্তসত্বের প্রকর্ষবশতঃই ঈশ্বরের প্রকর্ষ । চৈতন্যের স্বভাবতঃ 
কোন প্রকর্ষ বা অপ্রকর্ষ সম্ভাবিত নহে। TAMA চিন্তসত্বের প্রকর্ষ- 
বশতঃই ঈশ্বরীয় জ্ঞান সর্ববিষয়ক হইয়া থাকে। আর তাহাতেই 
ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হয়। ন্যায়সিন্ধান্তের মত পাতগরলসিদ্ধান্তে 
ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য নহে বলিয়৷ ঈশ্বরের জ্ঞান একটি মাত্র ইহা বলিবার 
কোন আবশ্যকতা নাই। সর্ববিষয়ক একটি মাত্র চিন্তবৃন্তি ঈশ্বরের 
আছে-_এরূপ বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই। যাহা হউক, ঈশ্বরীয় 
চিত্তসত্বের প্রকর্ষবশতঃ ঈশ্বরীয় জ্ঞান সর্ববিষয়ক বলিয়া TAA সর্বস্ত ও 
তিনিই উপদেষ্টা। ঈশ্বর যে উপদেষ্টা ইহা আমরা অষ্টম মন্ত্রে উদ্ধৃত 
করিয়াছি এবং দশম মন্ত্রের ব্যাখ্যাতেও ইহ! বলিয়াছি। 


ঈশ্বর কারুণিক কিন! 
্যায়সৃত্রের ২১৬৮ সুত্রে বাৎস্তায়ন বলিয়াছেন যে, “কিং পুনরাপ্তানাং 
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as বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তন্ত 
পয়িষা। আপ্তাঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্মাণঃ । ইদং হাতব্যমিদমন্ত 


হানহেতুঃ ইদমন্তাধিগন্তব্যম্‌, ইদমন্তাধিগমে হেতুরিতি ভূতান্তন্ুকম্পন্তে ৷” 
ইহার অভিপ্রায়, বেদশান্দ্রের প্রামাণ্য আপ্তপ্রামাণ্যকৃত M- 
পুর্লষঞ্রণীত বলিয়াই বেদ প্রমাণ। আপ্তের প্রামাণ্য কি {_ এই 
প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন__আগ্ত-সাক্ষাৎকৃতধর্মা অর্থাৎ 
আপ্ত যে পদার্থের উপদেশ করিয়া থাকেন সেই পদার্থ আপ্তকর্তৃক 
সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে। সুদৃঢ় প্রমাণ ছারা তাহা আপ্তকতৃকি অবধূত 
হইয়াছে; এবং আপ্তপুরুষের ভূতদয়া অর্থাৎ যে পুরুষকে তিনি 
উপদেশ করেন তাহার প্রতি তাহার অনুকম্পা আছে এবং 
সাক্ষাৎকৃত যথাভূতার্থবন্তর প্রখ্যাপনেচ্ছাও তাঁহার আছে__এই ত্রিবিধ 
বিশেষণবিশিষ্টপুরুষই আপ্ত। টাকাকার বাচম্পতি মিশ্র ইন্দ্রিয়ের 
পটুত্বকেও চতুর্থ বিশেষণ বলিয়! মনে করিয়াছেন | এই ভাষ্যের ব্যাখ্যাতে 
তাৎপর্যটাকাকার বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, তনুভুবনাদি কার্ধের 
কর্তা সমস্ত agen অর্থাৎ mI এই সর্বজ্ঞ পুরুষ ক্লেশ, কর্ম, 
বিপাক এবং আশয় অর্থাৎ বাসন! বঞ্জিত। এই পুরুষের অবিদ্যা, 
অন্মিতা, রাগ, c, অভিনিবেশ-__এই পঞ্চবিধ ক্লেণ নাই । পাপপুণ্য 
কর্ম নাই। কর্মের ফল জন্ম, আয়ু ও ভোগ নাই এবং ভোগানুকুল বাসনা 
বা সংস্কারও তাহার নাই এবং তিনি পরম কারুণিক। এই 
পরমেশ্বর স্বীয় হিতপ্রাপ্তি ও অহিত পরিহারের উপায় জানে না বলিয়া 
অজ্ঞ প্রাণিগণকে দর্শন করিয়া এবং এই প্রাণিনমূহ অনেকবিধ 
ছুঃখাগ্নিতে দহামান দর্শন করিয়া সন্প্ত হইয়া থাকেন। অন্তের NAT 
বা ছুঃখদর্শনে তাহারই করুণ! হয় না যাহার রাগদ্বেযাদি ক্লেশ আছে। 
যিনি রাগদেবাদিব্লেশনমৃহবঞ্জিত তাহার অজ্ঞ, দুঃখী প্রাণী দর্শনে 
সন্তাপ স্বাভাবিক। এই পরমেশ্বর প্রাণিগণের হিতুগ্রাপ্তির ও অহিত- 
পরিহারের উপায়নমূহ জানেন বলিয়া তিনি উপদেশ ন! করিয়া থাকিতে 
পারেন না এবং অযথার্থ উপদেশও করিতে পারেন না। অযথার্থ 
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নাই, তিনি অযথার্থ উপদেশ করিতে পারেন না। এইজন্য পরম- 
কারুণিক পরমেশ্বর পৃথিব্যাদিলোকের 28 করিয়া ও চতুবিধ প্রজা! 
সৃষ্টি করিয়া তাহাদের হিতপ্রাপ্তির উপায় ও অহিতপরিহারের উপদেশ 
করিয়। থাকেন। অজ্ঞ দুঃখী প্রদ্ধাগণকে দর্শন করিয়৷ তাহাদের 
হিতপ্রান্তির উপার ও অহিত পরিহারের উপায় উপদেশ না করিয়া 
তিনি থাকিতে পারেন না। aag প্রজ্জাগণের পিতৃস্থানীয় পরমেশ্বরের 
উপদেশ দেবতা খধি ও চতুবর্ণে বিভক্ত agyi, যাহা চতুবিধ 
আশ্রমে বিভক্ত, তাহাদের আদরপূর্বক গ্রহণ ও ধারণ করা 
efel পরমেশ্বরের উপদেশ গৃহীত ও ধৃত হইলে হিতপ্রাপ্তির 
উপায় অনুষ্ঠান ও অহিতপরিহারের উপায়ানুষ্ঠান করিতে পারিবে। 
স্যারভাষ্যকার ও টাকাকার প্রন্থতি দার্শনিকগণ ঈথরকে পরম- 
কারুণিক বলিয়াছেন । অজ্ঞ, gå প্রাণিগণকে দেখিয়া তাহাদের 
হিতানুশামন করেন বলিয়া পরমেশ্বর কারুণিক। এইজন্যই পরমেশ্বর 
প্রাণিগণের পিতৃস্থানীয়। 

উদ্ধৃত aga ঈশ্বর যে - ্রাণিবর্গের পিতৃন্থানীয় ইহা বারবার 
বলা হইয়াছে । মন্ত্রে ঈশ্বরকে কেবল পিতাই বল! হয় নাই? কিন্ত 
বন্ধু, সখা, পুত্র, ভ্রাতা ও মাতাও বল৷ হইয়াছে | এবং ঈশ্বর যে 
উপদেষ্ট। তাহাও উদ্ধৃত ata বলা হইয়াছে । উদ্ধত খক্‌মন্ৰসমূহে 
যেন জীবগণ ঈশ্বরের পুত্রকন্যারপ বল! হইয়াছে সেইরূপ ঈশ্বরকেও 
ভীবগণের পুত্র, ভ্রাতা বলা হইয়াছে। Aa সন্ততিবর্গের প্রতি 
পিত। ও মাতার করুণা স্বাভাবিক। Aa সন্ততির প্রতি ন্েহই 
বাৎসল্যরসের স্থার়িভাব__ইহা বৈষ্ণরকবিগণও বলিয়াছেন_ স্থায়ী 
বহমলতা স্নেহ: পুত্রাস্থালস্বনং মতদ্‌। ( সাহিত্যদর্পণ, ওয় পরিঃ ২৫১ 
কাঃ) বৎসনতা প্রেম তত্মহিতন্েহো রতিঃ (রামতর্কবাগীশকৃত টাকা)। 
ঈশ্বরের কারুণ্য ও তাহার প্রতি উপাসকগণের নেহ-বাৎসল্য খক্‌- 
মন্তরই প্রদর্শন করিয়াছেন। Aa সন্তুতিবর্গের প্রতি পিতামাতার 


aeng প্রাণিমাত্রেই স্প্রসিন্ধ। এ aama ঈখ্রকে পিতা ও 
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পিতামাতা বলিয়া নির্দেশ করায় তাঁহার নিরতিশয় কারুণ্য প্রতিপাদিত 
হইয়াছে। সুতরাং ঈশ্বর যে করুণাপরায়ণ ইহা বেদমন্ত্রমূহই 
বলিয়াছেন। বেদমন্ত্রানুসারেই ভারতীয় দার্শনিকগণ ঈশ্বরকে কারুণিক 
বলিয়াছেন ; আর এইজ্রন্যই ভগবান্‌ গীতাঁতে বলিয়াছেন_“পিতাহমস্ত 
জগতে! মাত৷ ধাত! পিতামহঃ1৮ (গীতা ৯১৭) এবং ga 
বলিয়াছেন__“গিতাসি লোকন্ত চরাচরস্ত” ( গীতা ১১1৫৩) | 


ঈশ্বরের কারুণ্যে দার্শনিকগণের আপত্তি 


পূর্বমীমাংসকগণ ঈশ্বরই স্বীকার করেন না। ঈশ্বর জগৎকর্তা বেদ- 
মন্ত্রে শতধা উদ্ঘোষিত হইলেও তাহার! বলেন, ঈশ্বরের জগণকতৃ্্ A- 
পাঁদনে বেদের তাৎপর্যই নাই। যাহ! বাক্যের তাৎপর্যবিষয়ীভূতই নহে 
তাহা বাক্যের অর্থই হইতে পারে না। মীমাংসকগণ ঈশ্বরই মানেন 
ন! বলিয়া ঈশ্বরের করুণাও মানেন: না। নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরকে 
সর্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করেন। এজন্য ঈশ্বর প্রেক্ষাবান। এই 
প্রেক্ষাবান্‌ ঈশ্বর যে জগৎ নির্মাণ করেন তাহাতে তাহার কি প্রয়োজন, 
সিদ্ধ হইয়া থাকে? নিশ্রয়োজন কার্ষে ঈশ্বরের কখনও প্রবৃত্তি 
হইতে পারে না। ঈশ্বর যে জগৎ নির্মাণ করেন তাহাতে ভাতার 
প্রয়োজন কি? ঈশ্বরের অপ্রাপ্ত কিছুই নাই ; এজন্য তাহার 
প্রাপ্তব্য কিছু নাই। ঈশ্বর আপ্তকাম। আপ্তকাম ঈশ্বরের কোন 
বিষয়েই অভিলাষ হইতে পারে না। অপ্রাপ্ত বিষয়েই অভিলাষ হইয়া 
থাকে। ঈশ্বর প্রাপ্তনিখিলগ্রাপনীয়। এইরূপ বল! সঙ্গত নহে যে, 
ঈশ্বর লীলারদিক। ঈশ্বর স্বীয় লীলাবিস্তারের জন্য অথবা ক্রীড়ার 
জন্য জগৎ নির্মাণ করেন। ক্রীড়া বা লীলাতেও অপ্রাপ্ত gA- 
বিশেষেরও লাভ হইয়া থাকে। ঈশ্বরের গ্রাপ্ধব্য কিছুই নাই । এজন্য 
ঈশ্বরের ক্রীড়া বা লীলা উভয়ই অসঙ্গত। 

যদি বলা যায়, ঈশ্বর করুণাপরায়ণ এবং ককণাপ্রযুক্তই ঈশ্বর 
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প্রযুক্ত জগৎ স্থষ্টি করিলে সুখময় জগৎ YA করিতেন কিন্তু জীব- 
জগতের a অতি দুঃখময় ইহা দেখা যায়। যদি বলা যায়, 
গ্রাণিবর্গের ধর্ম ও অধর্ম সাপেক্ষ হইয়। ঈশ্বর জগতের WB করেন 
বলিয়া সুখময় ও ছুঃখময় এই দ্বিবিধ স্থপতি হইয়াছে, কেবল সুখময় 
হইতে পারে নাই। ঈশ্বর যে ছুঃখময় স্থ্টি করিয়াছেন তাহা তিনি 
ব্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া করেন নাই। প্রাণিবর্ণের অধর্ম ই তাহার কারণ, 
অধর্ম ছুঃখেরই হেতু। 
এতদুন্তরে বক্তব্য এই যে, অধর্ম জগতের দুঃখের -হেতু এবং 
তাহা জড়। ইঈশ্বরাধিছিত না হইলে অচেতন অধর্ম দুঃখের জনক 
হইতে পারে না__ইহাঁও ঈশ্বর জানেন। কারুণিক ঈশ্বর ইহা জানিয়! 
অধর্মের অধিঠাতা হইলেন কেন? কারুণিকের তে! দুঃখজনক অধর্মের 
অধিষ্ঠাতা হওয়া সঙ্গত হয় নাই। দুঃখজনক অধর্মেরও অধিষ্ঠাতা 
হইলে ঈশ্বর আর কারুণিক থাকিবেন কিরূপে? চেতন ঈশ্বর কতৃক 
অনধিষ্ঠিত হইয়া অচেতন অধর্ম কখনও giad কার্ধের জনক হইতে 
পারে না; হইতে পারিলে আর ঈশ্বরের সিদ্ধি হইবে না। কারণ 
অচেতন age চেতনানধিষ্ঠিত হইয়াই কার্ধের জনক হইতে পারিলে 
অচেতন পরমাণুসমূহও ঈশ্বরানধিষ্ঠিত হইয়া কার্ধের জনক হইতে 
পারিবে । আর ঈশ্বর স্বীকার করিবার আবগ্যকত৷ থাকিবে a 
afa বলা যায়, জীবের ছুঃখান্ভবও প্রয়োজন । জীবের ছুঃখান্ুভব 
| না হইলে জীবের বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে না। বৈরাগ্য উৎপন্ন ন! 
j হইলে জীবের অপবর্গলাভও হইবে না| সুতরাং বৈরাগ্য উৎপাদনের 
qa জীবের অপবর্গলাভই জীবের ছুঃখান্ভবের প্রয়োন্রন। আর 
জীবের দুঃখানুভবের জন্যই পরমেশর অচেতন ধর্মাধর্মেরও অধিষ্ঠাত! 
হইয়া থাকেন। সুতরাং পরের হিতকামনা করিয়াই তো ঈশ্বর অধর্মের 
afia হইয়াছেন ও দুঃখনয় শি করিয়াছেন। ইহাতে ঈখরের, 
O qaaa কোন হানি হয় নাই। প্রত্যুত WA জগৎ রিং 
$ ৬ 
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এরূপ বল! অতি অফঙ্গত। কারণ জীবের ছুঃখোৎপন্তি ঈশ্বরের 
অধীন । দ্রঃখজনক অধর্মের অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকেন বলিয়াই তো 
ঈশ্বর জীবের ছুঃখোৎপঞ্ডিতে agl জীবের দুঃখোৎপত্তিতে কারুণিক 
ঈশ্বরের বৈমুখা থাকাই ব্বাভাবিক। ঈশ্বরের অধর্মের অধিষ্ঠাতা না 
হইলে কখনও জীবের দুঃখোৎপত্তি হইতে পারিত না। দুঃখের 
আত্যতস্তিক নিবৃত্তি অপবর্গ বা মোক্ষ। ঈশ্বর অধর্মের অধিষ্ঠাতা না 
হইলে জীবের এই অপবর্গ অনায়ামলভ্য হইত। বাহা অনায়াসে 
fa হইত তাহার জন্য ঈশ্বরের gaa স্থপ্টির কোন আবশ্যক 
হইত না। 

যদি বলা যায়, জগৎম্থষ্টিতে ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন ন! থাকিলেও 
ঈশ্বর স্বভাবতঃই জগৎ স্থপতি করেন, TAS করা ঈশ্বরের স্বভাব_ 
এরূপ বলা অতি অনঙ্গত। কোন গ্রয়োজনানুসন্ধজান না করিয়াই 
যদি ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন তবে আর তাঁহাকে প্রেক্ষা- 
বান্‌, বলা যাইতে পারে«না। অথচ নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরকে প্রেক্ষাবান্‌ 
বলিয়া! স্বীকার করিয়াছেন। কোন প্রেক্ষাবান্ই কোন প্রয়োজন 
অনুসন্ধান না করিয়া কান্ত করে না। (ন্যায়কণিকা ২২১ পৃঃ, 
তাৎপর্যটাকা ৯৪৪ পৃঃ) 


প্রদর্শিত আপত্তির সমাধান 


পূ্বপদ্ষিগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ ঈশ্বর 
কারুণিক হইলেও, সমস্ত জীবাপেক্ষা ঈশ্বরের অতিশয়িত মহিমা থাকিলেও 
পরমেশ্বর বস্ত্র AMGA অগ্যথাকরণ করিতে পারেন ALI যেমন ধর্ম 
"ও অধর্ম অনিত্য বস্তু | এই অনিত্য ধর্ম বা অধর্ম ঈশ্বরের মহিমা প্রযুক্ত 
কখনও নিত্য হইতে পারে না। এইরূপ ধর্ম ও অধর্ম ফলবিরোধী ; 
ধর্মের ফল সুখ ও অধর্মের ফল GAL ফল উৎপন্ন হইলেই ধর্ম 
1 অধর্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে। অন্যথা বিনষ্ট হইতে পারে না। ইহা 
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ধর্ম ও অধর্ম বস্ত্র স্বভাব। ধর্মের যেমন TASA সামর্থ্য আছে 
এইরূপ অধর্মেরও দুঃখজনন সামর্থ্য আছে। ইশ্বর বন্তসামর্ঘোর 
অন্যথাকরণ করিতে পারেন না বলিয়! ধর্ম ও অধর্ম ফলপ্রদান না 
করিয়া বিনষ্টও হইতে পারে না। অধর্ম যেমন নিত্য হইতে পারে 
ন! এইরূপ ফলপ্রদান না করিয়া বিনষ্টও হইতে পারে না। ঈশ্বরও 
বন্ধুসামর্থ্যের অন্থথাকরণ করিতে পারেন না। এজন্য অধর্মের 
সামর্থ্য লঙ্ঘনপূর্বক ঈশ্বর অধর্মের অধিষ্ঠাতা হইবেন না__ইহা হইতে 
পারে না। ফলগ্রদানের পূর্বে অধর্মকে বিনাশ করিলে বন্তর সামর্থ্যের 
লঙ্ঘন করিতে হয়। এভন্য ঈশ্বর কারুণিক হুইয়াও বন্তস্বভাবের 
অনুবর্তন করিয়া ধর্ম ও অধর্মরূপ সহকারিযুক্ত হইয়া বিচিত্র জগতের 
z2 করিয়া থাকেন। যদি ঈশ্বর জীবের উপাপ্রিত কর্মের ও তাহার 
ফলের অপেক্ষা ন। করিয়াই জগতের স্থষ্টি করিতেন তবে ঈশ্বর 
ন্বেচ্ছাচারী হইতেন এবং জীবের শরীরলাভ যাদৃচ্ছিক ও আকন্মিক 
হইয়া পড়িত। আর তাহাতে জীবের জন্ম, মৃত্যু, ভোগ, অপবর্গ 
সকলই আঁকন্মিক হইয়া পড়িত। জগৈচিত্রাই অন্বপপন্ন হইত। কোন 
ব্যবন্থাই সম্তাবিত হইত না। কর্মের ফল ন! থাকিলে জীবসমূহও 
সর্বকর্মবিবর্জিত হইয়। উচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। জীবজগতের উচ্ছেদ না 
হউক-_এইজন্যই পরমকারুণিক ঈশ্বর জীবকৃত অধর্মেরও অধিষ্ঠাতা 
হইয়া থাকেন। ইহাতে ঈশ্বরের কারুণিকত্বের কোন হানি হয় নাই। 
ঈশ্বরের যান্চ্ছিকতা স্বীকার করিলে অবশ্যই zya কারুণিকতার 
হানি হইত। ঈশ্বর বিষমকারী ও নির্দয় হইতেন। তাঁহার প্রেক্ষাবন্তাও 
সপ্তাবিত হইত না। (তাৎপর্ধটাকা ন্যাঃ z ৪1১২১, ৯3৫ পৃঃ 

নেট্রোঃ সং)। 
আর যে পূর্বপন্ষিগণ বলিয়াছেন_ঈশবর স্বভাববশতঃ জগতের সৃষ্ট 
করিলে ঈশ্বরের প্রেক্ষাবন্তের ব্যাঘাত হইবে এইরূপ বলাও অসদ্দত। 
কারণ প্রেক্ষাবান্‌ ঈশ্বর Aa স্বভাঁববশতঃই জগতের W করিয়া 
আর এই কথ! গ্যায়বার্তিকেও বল! হঃয়াছে-_তৎব্বাভাব্যাৎ 
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A পারে না! 
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৭৬. বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তন্্ 


প্রবর্তত ইত্যদৃষ্টন্‌। (ত্যায়বাতিক, ৪1১২১ TI) ভূমি যেমন স্বীয় 
স্বভাববশতঃ স্থাবরজন্দম প্রাণিপুণ্ধের ধারণ করে; জল যেমন N 
স্বভাববশতঃই ব্রেদন করে, তেজ দাহপাকাদি করে এইরূপ ঈশ্বর 
স্বভীববশতঃই জগতের সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর প্রবৃত্তিক্বভাব হইলেও' 
কার্যসমূহের সর্বদা উৎপত্তির আপত্তি হইবে না এবং কার্যসমূহের 
ক্রমিক উৎপত্তিরও অনুপপত্তি হইবে না। কারণ ঈশ্বর প্রেক্ষাবান্‌। 
বুদ্ধিরূপ গুণ ঈশ্বরের আছে এবং ঈশ্বর জীববর্গের ধর্ম ও অধর্ম সাপেক্ষ 
হইয়া স্থপ্তি করেন। এজন্য সর্বদা স্থষ্টির এবং স্থজ্যবন্তসমূহের এক 
কালে উৎপত্তির আপত্তি হইবে না। যে কার্ষের কারণ সান্নিধ্য থাকিবে 
তাহার উৎপত্তি হইবে আর যে-কার্ষের কারণ সান্নিধ্য থাকিবে না 
তাহার উৎপত্তি হইবে না। এন্রন্য কার্ষের যুগপৎ উৎপত্তির আপত্তি 
হইবে না। ধর্মের ও অধর্মের পরিপাককাল অপেক্ষা করিয়াই ঈশ্বর 
সুপ্তি করেন। সমস্ত ধর্ম ও অধর্ম এককালে পরিপচ্যমান হয় না) 
sag যুগপৎ সমস্ত কার্ষের” আপত্তি হয় না। ধর্মাধর্মের পরিপাককাল 
অপেক্ষা করিয়াই ঈশ্বর স্থপ্টি করিয়া থাকেন। এই ATE কথা উদ্দ্যোতকর 
স্তায়বাতিকে বলিয়াছেন । (ন্যাঃ বাঃ ৯৫০ পৃঃ, মেট্রোঃ সং )। স্যায়- 
বাতিককার যাহ! বলিয়াছেন ত্রননন্ত্রের শাঞ্চরভাষ্বেও তাহাই বলা 
হইয়াছে। “লোকবন্তু লীলাকৈবল্যন্‌ (ত্রঃ সুঃ ২১৩৩ R) সূত্রের 
ভাষ্তে ভাষ্যকার শঙ্কর “এবনীশ্বরস্তাপি অনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তর: 
ত্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তিবিষ্যতি” ইত্যাদি ভাষ্যে ঈশ্বরও 
স্বভাববশতঃই জগতের স্থ্টি করেন বলিয়াছেন | মাগুক্য উপনিষদের 
আগমপ্রকরণে গৌড়পাদও বলিয়াছেন-_“দেবস্তৈষ স্বভাবোইয়মাপ্তকানস্ত 
কা স্পৃহা” ( আগমপ্রকরণ শ্লোক ৯)। 


ঈশ্বরের পরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে না 


অতীত, অনাগত ও বর্তনান সম্ত বন্তুবিষয়ক ঈশ্বরের জ্ঞান প্রত্যক্ষ- 
রূপ, কিন্ত পরোক্ষজ্ঞান ঈশ্বরের হইতে 


দরের যো Elan te 


- স্পা 


বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ৭৭ 


কেন হইতে পারে না-_এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, 
পরোক্ষজ্ঞান অনুমিতি, উপমিতি, শাব্দজ্ঞান ও স্মৃতি এই চারি প্রকার | 
হইতে পারে। অন্য পঞ্চমপ্রকার পরোক্ষভ্ঞান সম্ভাবিত নহে। এই 4 
চারিগ্রকার পরোক্ষজ্ঞানই সংস্কার জন্য । যেমন ব্যাপ্তির অনুভব জহা , 
সংস্কার হইতে ব্যাপ্তির স্মৃতি হইয়া থাকে, এই ব্যাপ্তিন্মরণই অনুমান 
প্রমাণ। ব্যাপ্তির স্মরণ হইতে তৃতীয়-লিঙ্গ-পরামর্শ হইয়া অনুষ্ধিতি 
হইয়া থাকে। এইরূপ উপমান প্রমাণের ব্যাপার অভিদেশ বাক্যের 
অর্থের স্মরণ সংস্কার জন্য হইয়া থাকে। অতিদেশ বাক্য হইতে 
শাব্দানুভব উৎপন্ন হয়। এই অনুভব হইতে সংস্কার ও সংস্কার হইতে 
অতিদেশ বাক্যের অর্থের স্মৃতি হইয়া থাকে। এইরূপ শাব্দবোধে 
পদজ্ঞানই প্রমাণ । পদার্থের স্মৃতি প্রমাণের ব্যাপার। পদার্থের স্মৃতি 
| পদার্থের অনুভবজ্রন্ত সংস্কার হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং স্মৃতি 
agaaa সংস্কার হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে সমস্ত 
| পরোক্ষজ্ঞানই সংস্কারজন্য হইয়া থাকে। ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য বলিয়া 
f; 
H 
|} 


ঈশ্বরের জ্ঞান সংস্কারের জনক হয় না। কালান্তরে বিষয়ের জ্ঞানের 
জন্যই অনিত্য জ্ঞান হইতে সংস্কার ও সংস্কার হইতে স্থৃতি স্বীকার 
করা হয়। যাহার জ্ঞান সর্বদা Rata আছে তাহার কালান্তরে 
বিষয়ের জ্ঞানের জন্য সংস্কার ও সংস্কার হইতে স্মৃতি স্বীকারের কোনও 
আবগ্তকতা৷ নাই। বিষয়ের প্রকাশরূপ জ্ঞান যাহার নিত্য তাঁহার 
বিষয়প্রকাশ নিত্যসিন্ধ বলিয়া সংস্কার ও স্মরণের কোন আবশ্যকতা 
নাই। বিশেষতঃ, জ্ঞান সংস্কাররূপ ফল নাশ্য বলিয়া নিত্যজ্ঞান 
| সংস্কারের জনক হইতে পারে না। জনক জ্ঞান ও ভ্ঞানভন্ত সংস্কার 
| একসময়ে থাকিতে পারে না। নিত্য্ঞানের বিনাশ হইতে পারে না 
| বলিয়। নিত্যজ্ঞান RAS জনক হয় না। ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞান 
সংস্কারের জনক হয় না বলিয়া ঈশ্বরের স্মৃতি হইতে পারে না। ঈশ্বরের 
| স্মৃতি হইতে পারে ন! বলিয়া তাহার অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্রবোধ 
|! 


২ প্রদণিত চতুর্ঘিধ পরোক্ষজ্ঞান ঈশ্বরের 
০০০9. va done A bigi ized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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av বেদের TATA ঈথর ও দার্শনিক-তন্ত 


সম্ভাবিত নহে বলিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান প্রত্যক্ষরূপই হইবে। ঈশ্বরের জ্ঞান 
নিত্য। নিত্য অনুমিতি, নিত্য উপমিতি অপ্রসিদ্ধ ৷ (is বাঃ, NATA 
৪1১২১, ৯৫২ পৃঃ, মেট্রো সং) 1 | 


জ্ঞানের নিত্যত্বে আপত্তি ও তাহার সমাধান 


Awa যায় জ্ঞানমাত্রেরই আশুতরবিনাশিতবন্বভাব সর্বানুভবসিদ্ধ | 
জ্ঞান আশুতরবিনামী বলিয়া ঈশ্বরের জ্ঞানও আশুতরবিনাশী অনিত্যই 
হইবে | ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না। লোকান্ুভবের 
দ্বারা জ্ঞানের অনিত্যতাই সিদ্ধ হইয়া থাকে । পূর্বপদ্দীর এইরূপ আপত্তি 
অনঙ্গত। কারণ শরীরী আত্মার জ্ঞান অনিত্য হইলেও অশরীরী 
ঈশ্বরের জ্ঞান অনিত্য হইবে কেন? জ্ঞানমাত্রই অনিত্য এইরূপ 
ব্যাণ্থিরই অবধারণ হইতে পারে না । কারণ হেতুর বিপক্ষবৃত্ভিত্ববাধক 
কোন তর্ক নাই । কোন ভ্ঞানব্যক্তি যদি নিত্য হয় তবে কি অনিষ্ট 
হুইবে ? এইকপ জ্ঞানত্ব যদি নিত্যব্যক্তিবৃ্তি হয় তবে কি অনিষ্ট 
হইবে ? পূর্বপক্ষি-প্রদর্শিত ব্যাপ্তির অনঙ্গীকারে কোনও অনিষ্টপ্রসঙ্গ 
হয় ন! বলিয়া ভ্ঞানমাত্রই অনিত্য এইরূপ ব্যাণ্তির অবধারণ হইতে 
পারে না। শরীরেব্ডরিয়যুক্ত জীবের জ্ঞান অনিত্য হইলেও শরীরাদ্িরহিত 
ঈশ্বরের জ্ঞান অনিত্য হইবে কেন? পুত্যক্ষসিদ্ধ হিমকরকাদি জলীয় ্‌ 
দ্রব্য অনিত্য এবং তাহার রূপও অনিত্য, ইহা সর্বানুভবসিদ্ধ হইলেও | 
হিমকরকাদির আরন্তক জলীয় পরমাণু ও জলীয় পরমাণুর রূপও কি { 
অনিত্য হইবে ? জলীয় দ্রব্যমাত্র অনিত্য, জলীয় দ্রব্যের রূপমাত্রই 
অনিত্য এইরূপ বাপ্তি যেমন সিদ্ধ হইতে পারে না কারণ জলীয় পরমাণুতে 
ও তাহার রূপে te ব্যাপ্তির ব্যভিচার হইয়াছে । এইরূপ জ্ঞানমাত্রই 
অনিত্য এইরূপ ব্যাপ্তিও সিদ্ধ হইতে পারে না। ঈশ্বরভ্ঞানেই তাহার 
ব্যভিচার হইবে । ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞান ঈশ্বররূপ ধর্মীর গ্রাহক প্রমাণের i 
দ্বারাই সিদ্ধ আছে। “সদকারণবন্নিত্যম্‌” (ta নূঃ 81313 ) এই সুত্র a 
CCO. uu ua Kosha : 
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বেদের মন্ভাগে ঈশ্বর q> 


সেইরূপ ঈশ্বরের জ্ঞানেরও নিত)ত্ব a হইয়াছে। কারণশুগ্য 'ভাববপ্ত 
নিত্য-_ইহাই উক্ত wa অর্থ। (তাৎপর্যটাকা ৯৫৩ পুঃ 
মেট্রোঃ সং)। 

ইন্ডরিয়ার্থনন্লিকর্ষজন্য নহে বলিয়া ঈশ্বরভ্ঞান প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে না, শব্ষা__প্রতিগতমন্ষং প্রত্যক্ষমূ। “অত্যাদয়ঃ ত্রান্ভান্তর্থে 
দিতীয়য়া” ইতি সমাসঃ। যে জ্ঞান অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের 
প্রতিগত, ইন্দ্রিয়াশ্রিত অর্থাৎ Saai তাহাকে প্রত্যক্ষ 
বলে। Haaa নিত্য, জন্যই নহে; সুতরাং -afa 
জন্যও নহে। ঈশ্বরের শরীর, ইন্দ্রিয় মন নাই। ফে-জ্ঞান অক্ষ 
(ইন্দ্রিয়) জন্য নহে তাহা প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে ? এইরূপ 
শঙ্কার উত্তরে ন্যায়বৈশেষিক আচার্ষগণ বলিযাছেন_ ইন্জিযার্থ- 
সন্নিকর্ষজন্তত্ব লৌকিক প্রত্যক্ষের অর্থাৎ ভন্যপ্রত্যক্ষের লক্ষণ। কিন্ত 
ইহ্‌ নিত্যানিত্যসাধারণ প্রত্যক্ষের লক্ষণ নহে । 

আচার্য উদয়ন লক্ষণাবলী গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, “জ্ঞানকরণঞ্রন্য- 
ত্বরহিতজ্ঞানত্বনপরোদ্ষত্বম্”। ইহার অর্থ, যে-ভ্ঞান ভ্ঞানকরণ্জন্য নহে 
সেই জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞান। পরোক্ষজ্ঞান মাত্রই জ্ঞানকরণ্ন্য 
হইয়া থাকে। পরোক্ষজ্ঞান মাত্রেই করণ জ্ঞান হইয়! থাকে। 'যেমন 
অনুমিতির করণ ব্যাপ্তিজ্ঞান, উপমিতির করণ সাদৃখ্যজ্ঞান, শান্দ- 
বোধের করণ পদজ্ঞান, স্মৃতির করণ TSA l পূর্বান্ুভব সংস্থার 
দ্বার! স্মৃতির করণ হইয়া থাকে । সুতরাং দেখা যাইতেছে পরোক্ষজ্ঞান 
মাত্রই জানরূপ করণদন্ হইয়া থাকে । যে জ্ঞান জ্ঞানরূপ করণজন্য হয় 
না তাহাকে অপরোক্ষ জবান বলে। (লক্ষণাবলী ৩ পৃঃ ) এন্থলে জ্ঞান 
করণশব্দের অর্থ জ্ঞানের করণ নহে; কিন্তু জ্ঞানরূপ করণ বুঝিতে হইবে | 
লক্ষণাবলীতে আচার্য উদয়ন অপরোক্ষজ্ঞানের যে লক্ষণ বলিয়াছেন 
তৰ্বচিন্তামণির AALI গঙ্গেশোপাধ্যার তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন 
মাত্র । ইহা তন্বচিন্তামণিকারের SAM নয়। গন্দেশোপাধ্যায়ের বহু 


CCO. YAA 81180 50281700101 Gyaan Kosha 


gw” স্ব 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. sigla B 


iwo বেদের মন্ত্রতাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-ত্ব 


অনেকে মনে করেন এই লক্ষণটি গঙ্গেশোপাধ্যায়ই সর্বপ্রথম 
প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্যের কথা দুরে থাকুক্‌, গঙ্গেশোপাধ্যায়র পুত্র 
বর্ধমান উপাধ্যায় পরিশু্ধিপ্রকাশগ্রন্থে বলিয়াছেন, “জ্ঞানাকরণকং 
জ্ঞানমিত্যন্মৎপিতৃচরণাঃ। (পরিশুদ্ধিপ্রকাশ ৪৫৫ পৃঃ, সোসাইটি সং) | 
এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইন্দ্রিয়াজন্য নিত্য ঈশ্বরের 
জ্ঞানকে প্রত্যহ্মপদ দ্বারা নির্দেশ করা আচার্য উদয়ন সঙ্গত মনে করেন 
নাই । এইজন্য তিনি প্রত্যক্ষ না বলিয়া অপরোক্ষ বলিয়াছেন। 
অক্জন্ না হইয়াও জ্ঞান গ্রত্যক্ষশব্দাভিধেয় হইবে ইহা বুঝান সঙ্গত মনে 
করেন নাই। এজন্য প্রত্যক্ষণব্দের প্রয়োগ না করিয়া অপরোক্ষ 
শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। লৌকিক অনিত্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানকরণজন্য 
“নহে ; কিন্তু অনিত্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানকরণজন্য না হইলেও তাহা ইন্দ্রিয়করণ- 
জন্য বটে। এজন্য তাহা প্রত্যক্ষ পদাভিধেয় হইতে পারে। কিন্ত 
ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞান যাহা অক্ষ বা ইন্ডিয়জন্য নহে তাহা AT- 
পদাভিধেয় হইতে পারে না। আমরা প্রথমেই প্রত্যক্ষ পদের অর্থ 
দেখাইয়াছি। অক্গজন্য না হইলেও তাহাতে প্রত্যক্ষ শব্দের প্রয়োগ 
পরিভাষা মাত্র হইবে। এজন্য আচার্য উদয়ন যে জ্ঞান জ্ঞানরূপ 
করণজন্য নহে তাহাকে অপরোক্ষজ্ঞান বলিয়াছেন। আচার্ষের এইরূপ 
বলা অতি সমীচীন হইয়াছে। কারণ যে জ্ঞান জ্ঞানরূপ করণভন্ তাহা 
পরোক্ষজ্ঞান। যাহ পরোক্ষজ্ঞান নহে তাহা অপরোক্ষ। এঁন্দ্রিয়ক 
জ্ঞানকে প্রত্যক্ষপদের দ্বারাই নির্দেশ কর! উচিত। কিন্তু অনৈন্দ্রিয়ক 
জ্ঞান প্রত্যক্ষপদের দ্বার! নির্দিষ্ট হওয়া উচিত নহে। এজন্য ত্রন্ন্বরূপ 
জ্ঞানকে শ্রুতি অপরোদ্ষপদের দ্বারা নির্দেশ করিরাছেন। যৎ সাক্ষাদ- 


'পরোক্ষা্‌ ব্রহ্ম (R ৩৪1১ )। যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্ নহে, অথচ 


পরোক্ষ নহে সেই জ্ঞানকে অপরোক্ষ পদের ছারা নির্দেশ করাই 
সঙ্গত। এভহ্য অদতবেদান্তেও জ্ঞানের AAE ও অপরোক্ষত্বের 
প্রযোজক নিরূপণ করা হইয়া ভামতা মতানুযায়ী পরিমল- 
গ্রন্থে অগয়দীক্ষিত জ্ঞানের পরে 
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aRar জ্ঞানাপরোক্ষ্যমিতি নির্বক্তব্যমূ।” 
(পরিমল ৫৬ পৃঃ নির্ণরসাগর সং)।  উদয়নাচার্য অপরোক্ষজ্ঞানকে 
জ্ঞানকরণজ্রন্তত্বরহিত বলিয়াছেন অর্থাৎ যে জ্ঞান জ্ঞানকরণজন্য নহে 
তাহ! অপবোক্ষ জ্ঞান। কিন্তু লক্ষণে করণত্প্রবেশে গৌরব প্রতিসন্ধান 
করিয়া অগ্রয়দীক্ষিত জ্ঞানাজন্য জ্ঞানকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলিয়াছেন। 
যে জ্ঞান জ্ঞানজন্য নহে তাহাই অপরোগ্ষ জ্ঞান | জ্ঞান, যে জ্ঞানের 
কারণ হয় না সেই জ্ঞানই অপরোক্ষ জ্ঞান। উদয়ন বলিয়াছেন__ 
যে জ্ঞানের, জ্ঞান করণ হয় না সেই জ্ঞানই অপরোক্ষ জ্ঞান। কারণ- 
বিশেষকেই করণ বলে-_ব্যাপারবগ কারণং করণম্‌। ব্যাপারবিশিষ্ট- 
কারণই করণ-_-তক্জন্যত্বে সতি তজ্জম্জনকো হি ব্যাপারঃ। 
অভিপ্রায় এই যে, ব্যাপার কারণজন্ হইবে এবং কারণজন্য ফলেরও 
জনক হইবে। geni ব্যাপারে কারণজন্যত্ব ও কারণজন্য কার্ধের 
জনকত্ব এই উভয়ধর্ম আছে বলিয়া ব্যাপার পদার্থট গুরুশরীর। এই 
শরীরকুত গৌরব প্রতিসদ্ধান করিয়াই অপ্নয়দীক্ষিত জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব- 
লক্ষণে করণত্বের প্রবেশ না করিয়া কারণত্ব ' বলিয়াছেন। কিন্ত 
অগ্য়দীক্ষিতের মতে বিশিষ্ট-বিষয়ক-প্রত্যক্ষ বিশেষণ-জ্ঞান-দন্য বলিয়া 
বিশিষ্ট-বিষয়ক-প্রত্যক্ষ জ্ঞানাজন্য জ্ঞান হয় নাই ৷ কিন্তু বিশিষ্ট-বিষয়ক 
গ্ত্যক্দ জ্ঞান-জন্য-দ্রানই হইয়াছে । সুতরাং বিশিষ্ট-বিষয়ক প্রত্যক্ষে 
অগ্নয়দীক্ষিত প্রদর্শিত লক্ষণের অব্যান্তিদোষ ঘটিয়াছে। এই অব্যাপ্থিদোষ 
গ্রতিসদ্ধান করিয়াই উদয়ন লক্ষণে করণত্বের প্রবেশ করাইয়াছেন। 
বিশিষ্ট age বিশেষণজ্ঞান কারণ হইলেও তাহা করণ নহে। বিশেষণ 
জ্ঞান কারণ হইলেও ব্যাপারব কারণ নহে। বিশেষণ জ্ঞান 
নির্্যাপার বলিয়া তাহা! বিশিষ্টজ্ঞানের কারণ হইলেও বিশিষ্টভ্রানের 

করণ নহে। 
এইরূপ গ্রত্যভিজঞাপ্রত্যক্ষ তত্তার স্মৃতিজন্য । এইজন্য প্রত্যভিক্ঞা- 
প্রত্যক্ষেও অগ্নয়দীক্ষিত সম্মত লক্ষণের অব্যাপ্তিদোষ ঘটিবে। কারণ 
বিষয়ক স্মরণরূপ ভ্ঞানজম্য ; কিন্তু জ্ঞানাজন্য 
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নহে। অগ্লয়দীক্ষিত জ্ঞানাজন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন । যদি বলা 
যায়, প্রত্যভিজ্ঞা। স্মরণজন্য নহে ; কিন্তু তন্তা-বিষয়ক-সংস্কবারজন্ত ; আর 
তাহাতে প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষ জ্বানাজন্তই তইবে। এইরূপ বল! অসঙ্গত। 
প্রত্যভিজ্ঞ প্রত্যক্ষ যদি সংস্কারজন্য হইত তবে প্রত্যভিজ্ঞার স্মৃতিত্বাপত্তি 
হইত। সংস্কারন্য জ্ঞানকেই স্মৃতি বলে। স্মৃতি পরোক্ষ জ্ঞান, 
প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ৷ 

এই প্রদর্শিত দুইটা অব্যাপ্তিদোযের বারণের জন্য অগ্নয়দীক্ষিত 
বলিয়াছেন__-্বাবিষয়বিষয়কভ্ঞানাজন্যভ্ঞানত্বম্‌। স্বাবিষয়বিষয়কত্ 
প্রথম জ্ঞানপদে বিশেষণ দেত্রয়া হইয়াছে । বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষ জ্ঞানজন্ত 
হইলেও ন্বাবিষয়বিষয়কভ্ঞানাজদ্যই বটে। এ স্থলে স্বপদের অর্থ 
বিশিষ্টজ্ঞান। বিশিষ্ট্ঞানের অবিষয়বিষয়ক বিশেষণ জ্ঞান হয় নাই। 
বিশেষণও বিশিষ্জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে । এজন্য বিশিষ্ট জ্ঞানের 
অবিষয়বিষয়ক বিশেষণজ্ঞান হয় নাই। আর তাহাতে বিশিষ্টভ্ঞান 
বিশেষণভ্ঞানজন্য হইলেও ব্বাবিষয়বিষয়কজ্ঞানাজন্য হইয়াছে। অর্থাৎ 
বিশিষ্টজ্ঞান স্বাবিষয়বিষয়ক বিশেষণজ্ঞানন্ন্য হইয়াছে | সুতরাং বিশিষ্ট- 
জ্ঞানে বিশেষণজ্ঞানজন্তত্ব থাকিলেও স্বাবিষয়বিষয়কন্ানাজন্ত্ব আছে। 
এইরূপ প্রত্যভিঙ্ঞাপ্রত্/ক্ষ তত্তাবিষয়ক বটে বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষা- 
বিষয়বিষয়ক তন্তার gf হয়. নাই। gedh বিশিষ্ট ও প্রত্যভিজ্ঞা- 
প্রত্যক্ষ উভয়ই জ্ঞানজন্য হইলেও ব্বাবিষয়বিষয়ক জ্ঞানাজন্যই বটে । 
দ্বিতীয় স্থলে স্বপদের দারা প্রত্যভিভ্ঞাপ্রত্যক্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে | 
(পরিমল ৫৬ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 
যে জ্ঞান ইন্জিয়্ন্য নহে তাহা! প্রত্যক্ষপদ দ্বারা নির্দিষ ন! হইয়া 
অপরোক্ষপদদ্বার! নির্দিষ্ট হওয়াই সন্গত। আচার্য উদয়ন লক্ষণাবলী 
গ্রন্থে তাহাই করিয়াছেন। অনেকে প্রত্যক্ষ ও অপরোক্ষ শব্দের অর্থগত 
বৈলক্ষণ্য বুঝিতে না পারিয়া উভয়শব্দই একার্থক মনে করেন। 
লাজ 
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ইত্যাদি বেদমন্ত্রে ইন্জরিয়সন্বন্ষব্যতীতই ঈশ্বরের অপরোক্ষজ্ঞান বলা 
হইয়াছে আর তাহারই উপপাদনের জন্য ভারতীয় দার্শনিকগণ নানাবিধ 
যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । শ্রৌত সিদ্ধান্তের SANTA প্রদর্শনই ভারতীয় 
দার্শনিকগণের কার্য । কিন্তু এই উপপাদন বিভিন্ন দর্শন প্রস্থানে 
বিভিন্নরপে করা হইয়াছে। কেবল বিভিন্ন প্রস্থানে কেন একই প্রস্থানে 
বিভিন্ন আচার্ধগণ বিভিন্নরূপে শ্রৌত সিদ্ধান্তের বিভিন্নরূপ উপপাদন 
করিয়াছেন। যেমন এই স্থলেই জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব নিরূপণ করিতে | 
যাইয়া অবৈতবেদাস্তী বিবরণাচার্য__অপরোক্ষার্থব্যবহারানুকুলজ্ঞানদবং 
জ্ঞানন্তাপরোক্ষত্ব্_বলিয়াছেন। (পরিমল ৫৫ পৃঃ, নির্ণয় সাগরং সং)। 

আর ইহাই দার্শনিকগণের চিন্তার স্বান্ত্য। কিন্তু উচ্ছুখলতার নাম 

ব্বাতন্্য নহে। বাহার! মনে করেন ভারতীয় দার্শনিকগণ দার্শনিক চিন্তায় i 
উচ্ছঞ্খলতার প্রদর্শন করেন নাই বলিয়া তাহাদের চিন্তার Aem নাই 

তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত | 2 


ঈশ্বরের গুণ কয়টি ? 


| বৈশেধিকন্থতরে ঈশ্বর সম্বন্ধে T আলোচনা নাই। 
| কেবল aa প্রামাণ্যন্ত (বৈঃ g 2১৩ ও 
| ১০২৯) এবং “বুদ্ধিপূর্বা বাকারুতির্বেদে* (বৈঃ সঃ ৬১১), 
| aaa লিপ (কৈ সং ২১১৮), “প্রত্যক্ষ 
| প্রবৃত্তত্বাৎ সংজ্ঞাকর্মণঃ” (২৷১৷১৯) ইত্যাদি সুত্রে ঈশ্বরবোধক লিঙ্গ 
| আছে। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে ঈশ্বর কোন্‌ দ্রব্যের অন্তর্গত, তাঁহার বিশেষ 
| গুণই বা কি কি, ঈশ্বরের কাৰ্য্যই বাকি কি?--এই সমস্ত সুস্পষ্টভাবে 
| qa বলা হয় নাই। বৈশেষিকসূত্রে_আত্মা ভ্রব্যপদার্থঃ আত্মা! 
| নিত্য, বিভু এবং সুখদুঃখাঁদি বিশেষ গুণ আত্মার অনুমাপক__বল! 
| হইয়াছে। কিন্তু পরমাত্ম! বা ঈশ্বর দ্রব্য কি না, তাহার বিশেষ গুণ 
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সংহারবিধি প্রকরণে ঈশ্বর জগতের ত্রষ্টা ও সংহারকর্তা বলা হইয়াছে। 
কিন্তু ঈশ্বরের সামান্তগুণ ও বিশেষগুণ কি কি1-_তাহা৷ স্পষ্টভাবে বল! 
হয় নাই। স্থষ্টি সংহারবিধি যাহা ভাষ্যে বল! হইয়াছে তাহা স্তত্রে 
| কীিত হয় নাই। ভাষ্যকার ঈশ্বর নিরূপণ করার জন্যই এই প্রকরণ- 
টির দম্নিবেশ করিয়াছেন। ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রভৃতি নয়টি দ্রব্যেরই 
সামান্য গুণ ও বিশেষ গুণ প্রশস্তপাদদ বিস্তৃতভাবে নিরূপণ করিলেও 
| ঈশ্বর কোন্‌ দ্রব্যের অন্তর্গত, তাহার কি কি গুণ? ইত্যাদি কিছুই 
i বলেন নাই। 
ন্যায়ভাষ্যে ঈশ্বরকে আত্মপদার্থের অন্তর্গত বল! হইয়াছে 
*গণবিশিষ্টমাত্মাস্তরমীশ্বরঃ। তন্তাত্মকন্পাৎ কল্পান্তরানুপপত্তিঃ” (ন্যাঃ 
= ৪1১/২১) ৷ এই ভাষ্যের ব্যাখ্যাতে টীকাকার বাচন্পতি মিশু 
বলিয়াছেন যে__ঈশ্বরের কি কি গুণ আছে তাহ! বাঁতিককার উদ্দ্যোতকর 
উপপাদন করিবেন। অর্থাৎ ভাত্যকার ঈশ্বরের গুণসমূহ বিশেষভাবে 
না বলিলেও বাঠিককার ঈশ্বরের কি কি সামান্যগুণ ও বিশেষগুণ 
আছে তাহা ইতঃপর বিশেষভাবে বলিবেন। ঈশ্বর আত্মকল্প অর্থাৎ 
আত্মত্বজাতীয়। ঈশ্বর আত্মত্বজাতীয়ভিন্ন অনাত্মত্বজাতীয় হইতে পারেন 
না। হ্যায়ভাম্যকারের উক্তির দ্বার! ইহা সুস্পুষ্ট হইয়াছে যে, বৈশেষিক 
সূত্রে যে পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্‌, আত্মা 
. ও মন_এই নয়টি দ্ৰব্য বল! হইয়াছে (বৈঃ R ১1১1৫) এই 
নয়টি দ্রব্যের মধ্যে ঈশ্বর আত্মপদার্থের অন্তর্গত। ভীবাত্া ও পরমাত্মা 
আত্মত্জাতীয়। এক আত্মত্বজাতি জীবাত্মাতে ও ঈশ্বরে আছে। ঈশ্বর 
অনাত্মত্বজাতীয় হইতে পারেন না। ন্তায়ভাম্যকারের উক্তি হইতে 
বুঝিতে পারা গেল যে, ঈশ্বর দ্রব্য পদার্থ এবং তাহা আত্মরূপ দ্রব্যের 
অন্তর্গত। ঈশ্বর আত্মরূপ দ্রব্যের অন্তর্গত হইলেও জীবাত্মা হইতে 
ঈশ্বরের বৈলক্দণ্য আছে। alan হইতে ঈশ্বরের অতিশয় আছে। 
জীবাত্মার বুদ্ধিরপ গুণ অনিত্য, ঈশ্বরের বুদ্ধিরূপ গুণ নিত্য ৷ 
| cco. vaa oei GEN), anna Kosha 


| CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


= 


বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর vt 


গুণাঃ। যড়গুণ আকাঁশবদীশ্বরঃ !” (ন্যাঃ T ৯৫১ পৃঃ, মেট্রোঃ সং ) | 
সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই পাঁচটি সামান্য গুণ 
ও বুদ্ধি বিশেষ গুণ। এই ছয়টি গুণ ঈশ্বরের আছে। WTS 
বলিয়াই ইশ্বর দ্রব্য পদার্থ। যেমন আকাশ ছয়টি গুণবিশিষ্ট, 
ঈশ্বরও ছয়টি গুণবিশিষ্ট । আকাশে উক্ত পাঁচটি সামান্যগুণ ও শব্দ 
বিশেষগুণ আছে। ঈশ্বরে শব্দরূপ বিশেষগুণ নাই কিন্তু বুদ্ধিরপ 
বিশেষগুণ আছে। 

নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরকে যে যড়গুণ ন্বীকার করেন তাহা 
অন্ত্ৰ উল্লিখিত হইয়াছে। নৈয়ায়িকসম্মত ঈশ্বরানুমান খণ্ডন AT 
ন্যায়কণিকাতে বল! হইয়াছে যে-__দ্অখিলবিষয়নিত্যবিজ্ঞানমাত্রশালী 
যড়গুণ ঈশ্বরো ন সেদ্ধুমর্থতি ৷ (m কণিকা ২১৬ পৃঃ) ৷ ম্যায়” 
কন্দলীতে বলা হইয়াছে__“ঈশ্বরোইপি বুদ্ধিগুণত্বাদাত্মৈক ন চ বড় 
গুণাধিকরণঃ, চতুর্দশগুণাধিকরণাৎ গুণভেদেন ভিগ্ভতে, মুক্তাত্মভির্বা- 
ভিচারাৎ।৮ (ak কন্দলী, ১০ পৃঃ) *ইহার অভিপ্রায়, জীবাত্মা 
যেমন বুদ্ধিগুণবিশিষ্ট ; ঈশ্বরও সেইরূপ বুদধিগুণবিশিষ্ট বলিয়া আত্মাই 
বটে। কিন্তু জীবাত্মা চতুর্দশগুণাধিকরণ এবং ঈশ্বর যড় গুণাধিকরণ 
বলিয়। ঈশ্বর আত্মা হইতে ভিন্ন হইবে-_এরূপ বলা যায় না। গুগভেদ 
আছে বলিয়া তাহা অনাত্মা হইবে না। গুণভেদপ্রযুক্তই যদি তাহা 
অনাত্মা হয় তবে মুক্ত আত্মাতে মাত্র পাঁচটি সামান্যগুণ আছে বলিয়া 
মুক্ত আত্মারও অনাত্মত্বাপত্তি হইবে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, 
বাতিককারের মতানুসারেই ন্যায়কণিকাকার ও স্যায়কন্দলীকার ঈশ্বরকে 
agen বলিয়। স্বীকার করিয়াছেন | 

বাঁতিককার পরে আবার বলিয়াছেন_“ইচ্ছাতু বিভ্ভতে অক্রিষ্টা 
অব্যাহত! সবীর্থেবু যথা বুদ্ধিরিতি।» ঈশ্বরের ইচ্ছারপ আরও একটি 
বিশেষগুণ আছে। ঈশ্বরের ইচ্ছ! অক্রিষ্টা, অব্যাহতা৷ ও সরবার্থবিষয়িণী । 
ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্লেশবর্জিত ও ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যাহত হয় না। তিনি 
যেরূপ ইচ্ছা করেন সেরূপ কার্য হইয়া থাকে। ঈশ্বর অপ্রতিহতেচ্ছ & 
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ঈশ্বরের জ্ঞান যেমন সর্ববিষয়ক, ইচ্ছাও সেইরূপ সর্ববিষয়ক এবং 
| জ্ঞানের মতই নিত্য (It বাঃ ৯৫২ পৃঃ, মেট্রো )। 
| তাৎপর্যটাকাকার বলিয়াছেন_ ঈশ্বরের ইচ্ছাকে যে অক্রিষ্টা বলা 
| us তাহার অভিপ্রায় অবিস্তারপ ব্রেশদুধিত নয়। মিথ্যা জ্ঞানকে 
| অবিদ্যা বল! হয়। ন্যায়মতে অন্তথাখ্যাতিকে অবিদ্যা বলা হয়। এই 
মিথ্যাজ্ঞানই বিপর্যয় । বা্তিককার বলিয়াছেন__“কঃ পুনরয়ং বিপর্যয়ঃ ? 
অতস্মিংস্তদিতি ajaja?” (৭২ পৃঃ )। যে বসন্ত যাহা নহে তাহাকে সেই 
‘বস্তু বলিয়া জানার নাম বিপর্যয়, মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্ধা। ঈশ্বরের 
অবিস্তা নাই বলিয়া তাহার ইচ্ছা ক্লিষ্ট নহে। মিথ্যাজ্ঞানপূর্বক ইচ্ছাকে 
রাগ বলা হয়। রাগ দোষ; এজন্য ইচ্ছামাত্রই রাগরূপ দোষ 
নহে! যথার্থ-জ্ঞান-পূর্বক যে ইচ্ছা তাহা রাগ নহে। ব্রন্মসিদ্ধিতে 
মণ্ডন মিশ্র বলিয়াছেন যে, “ন হি ইচ্ছামাত্রং রাগঃ। অবিদ্তান্ষিপ্তম্‌ 
অভূতগুণাভিনিবেশং রাগমাচক্ষতে। তত্দর্শনবৈমল্যান্ত, তত্বে চেতসঃ 
প্রসাদোইভিরুচিরভীচ্ছ! নন রাগপক্ষে ব্যবস্থাপ্যতে” (maafa ৩ পৃঃ, 
মাদ্রাজ সং )। যাহা হউক বাতিককার প্রথমতঃ ঈশ্বরের ছয়টি গুণ 
বলিয়া পরে ঈশ্বরের সাতটি গুণ স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে জিজ্ঞাসা 
এই যে- ঈশ্বরের কৃতি বা প্রযত্বরূপ বিশেষণ আছে কি না? এস্থলে 
বাতিককার ঈশ্বরের কৃতিরূপ বিশেষ-গুণের কথা বলেন নাই। 
ন্যায়নৃত্রের ভাষ্যে ও বাতিকে ঈশ্বরকে জগৎকর্তা বলা হইয়াছে | 
কার্ধানুকুলকৃতিমানকেই কার্ষের কর্তা বলা হয়। ন্যায়বািককারও, 
৩1১৬ স্বত্রের বার্তিকে বলিয়াছেন-_“ভঞানচিকীর্াপ্রযত্রানাং সমবায়ঃ 
কতৃর্বম্‌।” কর্তার যেমন জ্ঞান ও চিকীর্ষা অপেক্ষিত এইরূপ প্রযত্বও 
অপেক্ষিত।. ঈশ্বর জগৎকর্তা বলিয়া ঈশ্বরেরও জ্ঞান, চিকীর্ষা ও প্রযত্বও 
স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে ঈশ্বরের আটটি গুণ হইবে । 
তিনটি বিশেষগুণ ও পাঁচটি সামান্যগুণ | 
টাকাকার বাম্পতি মিশ্র ঈশ্বরের প্রদর্শিত আটটি গুণ স্বীকার 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,__বুদ্ধিবদি্ছাপ্রযত্রৌ অপি তন্তু নিত্য, 
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বেদের মন্ত্রতাগে ঈশ্বর ৮৭ 


স্বকতৃকত্বসাধনান্তৰ্গতৌ বেদিতব্যো | জ্ঞানচিকীর্যাগুযতুসমবায়লক্ষণত্বাৎ 
কতৃত্বস্ত । (TP ৪১২১ ৯৫৬ পুঃ)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, 
ঈশ্বর জগৎকর্তা বলিয়া তীহার জ্ঞান, ইচ্ছা ও aaa এই তিনটি 
বিশেষ গুণ স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বরের জ্ঞান যেরূপ নিত্য 
এইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা ও প্রযত্রও নিত্য বুঝিতে হইবে । জ্ঞান, চিকীর্ষী ও 
গ্রবত্রের সমবায়ই কতৃত্ব । টাকাকার যে কতৃত্ব লক্ষগটি বলিয়াছেন 
তাহা ৩১৬ স্থত্রের বাতিকে বাতিককার বলিয়াছেন। তাহাই 'টাকাকার 
এন্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বৈশেধিকত্বত্র ও  প্রশস্তপাদভাষ্য 
আলোচনা করিলে ঈশ্বরের কি কি গুণ আছে, তাহার কয়টি সামান্যগুণ 
ও কয়টি বিশেষগুণ আছে তাহা সুস্পষ্টভাবে জান! যায় না। এইরূপ 
masg হইতেও সুস্পষ্টভাবে জান! যায় না। MAA বরং 
এবিষয়ে কিছু বিরুদ্ধ কথাই আছে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন“ ধর্মজ্ঞান- 
সমাধিনম্পদ! চ বিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বরঃ | Sg চ ধর্মমমাধিফলমণি- 
মান্তষ্টবিধমৈশ্বৰ্যম্‌ 1” ঈশ্বরের ধর্ম আছে, জ্ঞান আছে, সমাধিদম্পৎ 
আছে। তাহার ধর্ম ও সমাধির ফল অণিমাদি অষ্টবিধ এশবর্ষও আছে। 
(৯৪৩-৪৪ পৃঃ Dis T, মেট্রো সং)! 

বার্তিককার ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন__“একে তাবদূ জবতে, 
ধৰ্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈহর্ধানি অতিশয়বস্তি তন্মিম্নিতি । এতভু ন বুধ্যামহে। 
যথা বুদ্ধিমত্তায়ামীখরস্ত প্রমাণমদ্ভাবো ন wa ধৰ্মাদিনিত্যত্বে প্রমাণ- 
মন্তি। ন চাপ্রামাণিকং প্রতিপত্তুং শক্যন্‌ 1!” (৯৫১ পৃঃ) ইহার 


* অভিপ্রায় এই__অন্যেরা বলেন অর্থাৎ ভাষ্যকার বলেন যে, সর্বাতিশায়ী 


ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, এখ্র্য ঈশ্বরের আছে। ঈশ্বরে ধর্মাদি আছে 
এরূপ Halal বলেন তাহাদের অভিপ্রায় আমর! বুঝিতে পারিলাম 
না। ঈশ্বরের জ্ঞানরূপ বিশেষণ আছে-_ইহাতে প্রমাণ আছে। 
কিন্ত ঈশ্বরের ধর্মাদি আছে__ইহাতে কোন প্রমাণ নাই! অপ্রামাণিক 
ag বুঝিতে পারা যায় না। বাতঠিককার ভাষ্যকারের মত প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছেন। তাঁৎপর্যটাকাকার বলিয়াছেন যে__ভাষ্মকার পরমার্থতঃ 


৯৯:১০ pa ০ AAA ৭ sada সিউল ৪ 
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এরূপ বলেন নাই। ইহা তাহার অভ্যুপগমবাদমাত্র (৯৫১ পৃঃ )। সুতরাং 
'ঈশ্বরের কতটি গুণ ও কি কি গুণ আছে ইহার সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট 
নির্দেশ বাতিকার করিয়াছেন। কারিকাবলী গ্রন্থেও প্রশত্তপাদভাত্তের 
ক্রমরক্ষা ন! করিয়া প্রাচীন সংগ্রহ-প্লোক অনুসারে প্রথমতঃ বায়ুর: 
৯টি গুণ, তেজের ১১টি গুণ, জল, পৃথিবী ও জীবাত্মীর ১৪টি 
করিয়! গুণ, দিক্‌ ও কালের ৫টি করিয়া গুণ ; আকাশের ৬টি, 
ঈশ্বরের ৮টি ও মনের ৮টি গুণ বলিয়াছেন। এস্থলে ঈশ্বরের যে 
৮টি গুণ বল! হইয়াছে তাহা স্যায়বাতিকতাৎপর্ধটাকা৷ অনুসারেই বলা 
হইয়াছে। ; 

এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাতিককার ঈশ্বরের ৮টি গুণ 
বলেন নাই। তিনি ৭টি গুণই বলিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রযত্বের কথ! 


তিনি বলেন নাই। প্রত্যুত বার্তিককার ঈশ্বরের অপ্রতিহত ইচ্ছা আছে_ 


ইহাই বলিয়াছেন। ঈশ্বরের অপ্রতিহত ইচ্ছাবশতাই জগতের 2- 
সংহারাদি হইয়া থাকে ইহাই বাতিককারের অভিপ্রায়। প্রশত্তপাদ- 
ভাঁষ্যেও স্য্টিসংহারবিধিপ্রকরণে ঈশ্বরের সিন্ক্ষা ও সঞ্জিহীর্যার কথাই 
বলা হইয়াছে । ঈশ্বরের প্রযত্বের কথা বল! হয় নাই। বাতিককারও 
শরীরী জীবের কর্তৃর্ব-ভোক্তত্ব নিরূপণের জন্যই “জ্ঞানচিকীর্ষাঞ্জযত্বানাং 
সমবায়ঃ কর্তৃত্ম্” এরূপ বলিয়াছিলেন। টাকাকার তাহাই অশরীরী 
ঈশ্বরের কতৃত্বে যোজনা করিয়াছেন। শরীরের ক্রিয়াকে চেষ্টা বলে। 
কৃতি বা! প্রযত্ব এই শরীরক্রিয়ারই জনক হইয়া থাকে। অশরীর 
ঈশ্বরের জগৎন্থরিতে প্রযত্বের অপেক্ষা নাই__ইহাই বাতিককারের 
অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু টীকাকার বাচম্পতি ও আচার্য, 
উদয়ন ঈশ্বরের নিত্য dage স্বীকার করিয়াছেন । ঈশ্বরের প্রযতু 
স্বীকার করিলে ঈশ্বরের ৮টি গুণই হইবে। পরবর্তী নৈয়ায়িকগণও. 
ঈশ্বরের এই ৮টি গুণই স্বীকার করিয়াছেন। বার্িককারের মতে ঈশ্বর 
স্বীয় অপ্রতিহত ইচ্ছার দ্বারাই জীবের ধর্মাধর্ম ও পরমাণুসমূহকে 
প্রবৃত্ত করাইয়া! থাকেন। যেমন বিষবিদ্ভাবিৎ স্বীয় ইচ্ছার দ্বারাই: 
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বিষমূচ্ছিত পুরুষের দেহস্থিত বিষাবয়বে ক্রিয়া উৎপাদন করিয়! দেহ 
হইতে বিষসমূহ নিঃদারিত করে। 


ঈশ্বরীয় গুণের সংখ্যানিরূপণে ন্যায়মঞ্জরীকার 
জয়ন্তভট্রের মত 


জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন, “তদেবং নবভ্য আত্মগুণেভ্যঃ পঞ্চ 
জ্ঞানসুখেচ্ছাপ্রযত্রধর্মাঃ ae ঈশ্বরে। চত্বারস্ত ছুঃখদেষাধর্মসংস্কীর৷ ন 
সন্তি ইতি আত্মবিশেষ এবেশ্বরো ন ভ্রব্যান্তরম্‌।” (্যায়নগ্তরী, ১৮৫ 
পৃঃ, প্রমাণপ্রকরণ ) ইহার অভিপ্রায় আত্মার নয়টি বিশেষণ আছে। 


এই নয়টি বিশেষগুণের মধ্যে জ্ঞান, সুখ, ইচ্ছা, প্রযত্র ও ধর্ম_এই 


পাঁচটি গুণ ঈশ্বরের আছে। কিন্তু দুঃখ, দ্বেষ, অধর্ম ও সংস্কার এই 
চারিটি বিশেষগুণ জীবাত্মার থাকিলেও ঈশ্বরের নাই । এজন্য ঈশ্বরও 
আত্মবিশেষ বলিয়া দ্রব্যান্তর নহে! সুতরাং দেখা যাইতেছে_ জয়ন্ত 
ভট্রের মতে ঈশ্বরের ৫টি বিশেষগুণ ও ৫টি সাঁমান্যগুণ_এই ১০টি 
গ্ণবিশিষ্ট ঈশ্বর । জয়ন্তভট্র ঈশ্বরের আনন্দরপ গুণও স্বীকার 
করিয়াছেন এবং ইহার পূর্বেও জয়ন্তভট্ট “স দেবঃ পরমো জ্ঞাতা 
নিত্যানন্দকৃপান্থিতঃ” এইরূপ বলিয়াছেন। ( ১৭৫ পৃঃ )। এইরূপ জয়ন্ত 
ভট্ট ঈশ্বরের ধর্মও স্বীকার করিয়া স্যায়ভাম্মকারের মতানুবর্তন 
করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের এই মত বািককার কতৃক প্রত্যধ্যাত 
হইয়াছে |. বাঁতিককারের প্রত্যাখ্যান সত্বেও জয়ন্তভট্ট ধর্মকে ঈশ্বরের 
গুণ বলিয়া স্বীকার করায় জয়ন্তভট্ট বাতিককারের মতের অনুসরণ 
করেন নাই। আর এজগ্যই জয়ন্তভট্র একদেশী নৈয়ায়িকের মধ্যে 
গণ্য হইয়াছেন। বার্তিককারের মতানুবর্তন করায় বাচম্পতি উদয়ন 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধনৈয়ায়িক প্রস্থানে পরিগণিত হইয়াছেন ঈশ্বরের 
আনন্দ স্বীকার কাশ্মীরীয় স্যায়প্রন্থানের অনুবর্তন করে। কাশ্মীরীয় 
্যায়প্রস্থানের প্রবর্তরিতা ভাদর্বজ্ঞ তাহার প্রসিদ্ধ স্তায়সার গ্রন্থে মোক্ষে 
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সুখের সন্ত স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহার মতে ঈশ্বর ভাবাপত্তিই 
‘মোক্ষ । এজন্য ঈশ্বরে সুখসত্তা কাশ্মীরীয় স্যায়প্রস্থানের অন্ুমত। 
জয়ন্তভট্ট কান্মীরক ছিলেন বলিয়া তাহার কাশ্মীরীয় ন্যায়ের প্রতি 
; অনুরাগ ব্বাভাবিক। wia স্যায়প্রন্থান শৈবসিদ্ধান্তের দ্বারা 
i প্রভাবিত। জয়ন্তভটট Ata AEI সংকল্পবিশেষাত্মক এব। 
তথা চাগমঃ “সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ | কাম ইভীচ্ছা উচ্যতে। সংকল্প 
ইতি dam! ইহার অভিপ্রায়__ঈশ্বরের যে প্রযত্ব বলা হইয়াছে 
এই za কৃতিরূপ নহে, কিন্তু সংকল্পরূপ ৷ . শ্রুতিও বলিয়াছেন__ 
ঈশ্বর সত্যকাম ও সত্যসংকল্প ॥ শ্রুতির সংকল্প কথার অর্থই জয়ন্ত 
ভট্ট প্রযত্ণ বলিয়াছেন। সুতরাং জয়ন্তভ্ট প্রযত্ব স্বীকার করাতেও 
তাহ প্রচলিত প্যায়শান্তের মতানুসারে বলা হয় নাই। এস্থলে একটি 
বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই.যে, জীবের ইচ্ছা! বা সংকল্প অনুসারে 
স্বশরীরেই ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে । কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা Ai 
অনুসারে fáa পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় বল! হইয়াছে। 
জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন 
যথ! হাচেতনঃ কায় আত্মেচ্ছামনুবততে | 
তদিচ্ছামনুবগুপ্যন্তে তথৈব পরমাণবঃ ॥ (১৮৫ পৃঃ) । ইহার দ্বারা 
সুস্পষ্ট সুচিত হইয়াছে যে, আত্মার ইচ্ছানুসারে অচেতন শরীরে যেমন 
ক্রিয়া উৎপন্ন হয় এইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেও অচেতন পরমাথু- 
সমূহেও ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে অচেতন 
পরমাণুসমূহই ঈশ্বরের শরীরস্থানীয়_ইহ! জঙ্গ্যন্তরে প্রকাশ করা 
হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রযত্ব ধীহারা স্বীকার করিয়াছেন তাহাদের মতে 
সাক্ষাৎপ্রযত্তাধিষ্টের বলিয়া পরমাণুসমূহকে ঈশ্বরের শরীরই বল! 
হুইয়াছে। প্রযত্ুজন্ত ক্রিয়া শরীরেই উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরপ্রযত্ুজন্য 
ক্রিয়া পরমাগুতে উৎপন্ন হওয়ায় পরমাণুসমূহও ঈশ্বরের শরীর-স্থানীয়, 
ইহা প্রকারান্তরে বলাই হইয়াছে । আর এই কথ! উদয়নাচার্যও 


স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। কুমুমাপ্তলির পঞ্চম ভুবকের ৭৫ পৃষ্ঠাতে 
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(এসিয়াটিক নোসাইটা সং) বলিয়াছেন__“সাক্ষাদধিষ্ঠাতরি সাধ্য 
প্রমাথাদীনাং শরীরত্প্রসঙ্গঃ ৷ কিমিদং শরীরত্বং যৎ প্রসজ্যতে ? afa 
সাক্ষাৎ প্রযত্ুবদধিষ্টেয়ত্বং তদিষ্যত এব।” ইহার অভিপ্রায়__ 
পরমাণুসমূহ যদি সাক্ষাৎ ঈশ্বরীয় AUA অধিষ্ঠেয় হয় তবে ঈশ্বরের 
সাক্ষাৎ প্রযন্রাধিষ্ঠের বলিয়া পরমাথাদির ইঈশ্বরণরীরদ্ের আপত্তি 
হইবে । এতদুস্তরে উদয়ন বলিয়াছেন--এই শরীরত্বটি কি, যাহার 
পরমাাদিতে গ্রসক্তি দেখান হইয়াছে ? যদি সাক্ষাৎ প্রযত্ববদধিষ্ঠেয়ত্বই 
শরীরত্ব হয় তাহা আমরা পরমাগাদির স্বীকারই করি। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে-_পরমাগ্থাদির ঈশ্বরশরীরত্ব যাহা জয়ন্তভট সুচিত করিয়াছেন 
তাহ! উদয়নাচার্ষ স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন। আর পরমাণ্থাদি ঈশ্বর 
শরীর হইলে শরীরশরীরিভাবে ইশ্বরাদ্বৈত নৈয়ায়িকদের মত হইবে। 
রামানুজাচার্যও শরীরশরীরিভাবেই ঈশ্বর দ্বৈতের সমর্থন করিয়াছেন। 
qn বিবেচনা করিয়া দেখিলে দর্শনশান্্রসমূহের যে পরস্পর 
মতবিরোধ তাহা আপাতভঃই বুঝিতে হইবে । আর এই সমস্ত কথ 
আমার “ভারতীয় দর্শনশান্ত্রের সমন্বয়” প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। 


ঈশ্বর বদ্ধ অথবা যুক্ত 


পাতগ্রলসবত্রের ব্যাসভাত্ে বলা হইয়াছে যে, “A সদৈবেশ্বরঃ 
সদৈব মুক্ত ইতি।” ইহার অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরের AÁ সর্বদা 
বিদ্যমান ও তাহার মুক্তিও সর্বদা বিদ্ধমান। ঈশ্বর নিত্য এশ্বর্যশালী ও 
নিত্যমুক্ত। (পাত স্বঃ ১২৪) 

্যায়বারতিককার প্রশ্ন উথাপন করিয়াছেন যে, “অথ কিময়ং বন্ধো 
মুক্ত ইতি।” ঈশ্বর কি বদ্ধ অথবা মুক্ত? উত্তরে বলিয়াছেন-_ঈশ্বর 
বন্ধ হইতে পারেন না যেহেতু তাহার দুঃখ নাই। ঈশ্বর মুক্তও হইতে 
পারেন না যেহেতু যাহার বন্ধন থাকে তাহারই মুক্তি হইতে পারে l 
যাহার বন্ধনই সম্ভাবিত নয় তাহার মুক্তিও সম্ভাবিত নহে। বন্ধবানের 
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মুক্তি হইয়া থাকে। মুচ৯ ধাতুর অর্থ__বন্ধ বিমোচন। ঈশ্বরের বন্ধন 
নাই বলিয়া তিনি মুক্তও হইতে পারেন না। এজন্য বাঁতিককার বলিয়াছেন 
_ ঈশ্বর বদ্ধও নহেন, মুক্তও নহেন। (৯৫২ পৃঃ) 


ঈশ্বরের শরীর আছে কিনা ? 


ন্যায়ভাষ্যে বলা হইয়াছ্ে__«গুণবিশিষ্টমাত্মাস্তরমীশ্বরঃ ৮» (এই 
প্রবন্ধের ৩১ পৃঃ) জীবাত্বার মত ঈশ্বরে আত্মত্বজাতি আছে। 
জীবাত্মা যেমন জ্ঞানাদিগুণবিশিষ্ট ঈশ্বরও সেইরূপ জ্ঞানাদিগুণ- 
বিশিষ্ট । ঈশ্বরের জ্ঞানাদি গুণ নিত্য, জীবের জ্ঞানাদি গুণ 
অনিত্য । জীব বুদ্ধাদিগুণবান্‌ বলিয়া! তাহার যেমন শরীর ইন্দ্রিয় 
প্রভৃতি আছে, ঈশ্বরেরও সেইরূপ শরীরাদি আছে কি না? এইরূপ 
প্রশ্নের উত্তরে বাতিককার বলিয়াছেন, ঈশ্বরের শরীরাদি স্বীকার 
করিলে তাহ নিত্য অথরা অনিত্য- ইহার একটি অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে। তাহা নিত্যও নহে, অনিত্যও নহে এইরূপ 
হইতে পারে না। ঈশ্বরের শরীরাদি যদি অনিত্য হয় তবে 
অনিত্য শরীরাদির জনক ধর্মাধর্মাদিও স্বীকার করিতে হইবে । যাহার 
ধর্মাধর্মাদি নাই, তাহার শরীরাদিও নাই। যেমন মুক্ত পুরুষের ধর্মাদি 
নাই বলিয়৷ তাহার শরীরাদি নাই। ঈশ্বরের ধর্মাদি স্বীকার করিলে 
ঈশ্বর স্বীয় ধর্মাদির অধীন হইবেন, যেমন জীব স্বীয় ধর্মাদির অধীন | 
ঈশ্বরও জীবের মত স্বীয় ধর্মাধর্মের আয়ত্ত হইলে ঈশ্বরের অনীশ্বরত্বের 
আপত্তি হইবে । আর যদি ঈশ্বরের নিত্য শরীরাদি কল্পনা করা যায় 
তবে দৃষ্ট বিপরীত কল্পনা করিতে হইবে। শরীর ভোগায়তন, ঈশ্বরের 
স্বীয় সুখছুঃখসদ্বিৎদমবায়রূপ ভোগ নাই বলিয়া ঈশ্বরের শরীর কল্পনাই 
হইতে পারে না। ভোগরহিত ঈশ্বরের শরীর কল্পনা ও সেই শরীরের 
নিত্যত্ব কল্পনা__সমস্তই দৃষ্টবিপরীত | রা 
ঈশ্বরের কোনরূপ শরীর কল্পনার অবস্বর নাই l (বাঠিক, ৯৫১ পুঃ 
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আমাদের উদ্ধৃত খক্মনত্রগুলির মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও নবম-দশম 
মন্ত্রে ঈশ্বরের anaa বল! হইয়াছে। ঈশ্বরের এই জগত 
উপপাদনের জন্য ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে নানাবিধ উপপত্তি প্রদর্শন করা 
হইয়াছে ও নানাবিধ অনুপপত্তির সমাধান প্রদশিত হইয়াছে। 

বাঠিককার ঈশ্বরের ছয়টি গুণ স্বীকার করিয়া পরে 
সাতটি গুণ অথবা আটটিগুণ স্বীকার করিলেন কেন ?- সর্ববিষয়ক 
নিত্য অপরোক্ষজ্ঞান মাত্রই যদি ঈশ্বরের বিশেষ গুণ স্বাকার করা 
যায়, ইচ্ছাদি বিশেষ গুণ যদি ঈশ্বরের স্বীকার ন! করা যায়, তবে 
ঈশ্বরের জগৎকর্তৃ্ধ সিদ্ধ হইতে পারেন না। কেবল নিত্যবিজ্ঞানশালী 
ঈশ্বর বিশ্ব নির্মাণ করিতে পারেন ali কেবল বিশ্বকার্ধের উপা- 
দানাদির অভিজ্ঞ হইলেই বিশ্বনির্মাতৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। যেমন 
কুস্তকার কুন্তের উপাদানাদিমাত্রের অভিজ্ঞ হইয়াই কুস্তের নির্মাতা 


হইতে পারে না। কুস্তের উপাদানাদির অভিজ্ঞ হইয়াও যদি কুস্তকার ' 


কুস্তের GAL ন! হয় অর্থাৎ কুন্তের উপাদানাদি জানিয়াও যদি কুন্ত 
নির্মাণ করিতে ইচ্ছা না করে, অথবা! GAL হইয়াও যদি আলম্তবশতঃ 
gg উৎপাদনে যত্ববান্‌ না হয় তবে কুস্তকার কুস্তের নির্মাতা 
হইতে পারে না। জ্ঞান, চিকীর্ষা ও প্রযত্র এই তিনটি বিশেষগুণ 
না থাকিলে কার্ধের কর্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না। ঈশ্বরের 
জগৎকর্তৃত্থ সমর্থনের জন্য প্রদর্শিত তিনটি গুণ ঈশ্বরেরও স্বীকার করিতে 
হইবে। 

যদি বল! যায়, aaa অনিত্যজ্ঞানবান্‌ শরীরী জীবের কতৃত্ব 
সম্পাদনের জন্য উক্ত তিনটি বিশেষগুণেরই আবশ্যকতা আছে, ইহা 
আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু ঈশ্বর জীব হইতে অতি বিলক্ষণ। 
ঈশ্বরের জ্ঞান সর্ববিষয়ক নিত্য এবং অপরোক্ষ। এতাদৃশ্ঞানী ঈশ্বরের 
কেবল জ্ঞানবশতঃই বিশ্বকর্তৃত্ব fa হইয়া থাকে । জীবের জ্ঞান, 
GA edan সহকৃত হইয়াই জীবের কতৃত্বরূপ হইয়া থাকে। কিন্ত 
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অর্থাৎ চিকীর্ষা ও প্রযত্রের অপেক্ষা ন! করিয়াই বিশ্বকার্ধের 
agan হইয়া থাকে। ঈশ্বর জ্ঞানের মহিমাই ভাদৃশ । কিন্তু জীব, 
জ্ঞানের তাদৃশ মহিমা নাই । ইহাতে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরীয় জ্ঞানের 
লোকাতিশীয়ী মহিমা ব্বীকার করিয়া ঈশ্বরীয় জ্ঞান, চিকীর্ষা ও প্রযত্র 
নিরপেক্ষভাবে ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্বরূপ হইতে পারিলে ঈশ্বরের জ্ঞান 
- স্বীকার করিবারই বা আবশ্যকতা কি? ইশ্বরের স্বরূপই এতাদৃশ 
অসাধারণ যে, জ্ঞান, চিকীর্ষ৷ প্রভৃতি না থাকিলেও ঈশ্বর স্ব-স্বরূপের 
. মহিমীবশতই সমস্ত কার্ষের কর্তা হুইবেন। তাঁহার স্বরূপই মাত্র 
তাঁহার সহায়, জ্ঞানাদির কোন অপেক্ষা নাই__এরূপ বলিলে আরও ভাল 
হইত, অজ্ঞ অশরীরীই জগতের কর্তা হইতে পাঁরিতেন। 

যদি বলা যায়, কোন কাৰ্যই এক অসহায় কারণ হইতে হইতে পারে 
না। একটি কারণ হইতে ক্রমিক কার্য উৎপন্ন হইতে পারে না এবং 
অসহায় কারণ, হুইতে বিচিত্র কার্য উৎপন্ন হইতে পাঁরে না। অথচ ঈশ্বর 
ক্রমিক, নানাবিধ বিচিত্র কার্ধের কর্তা । এইজন্য ঈশ্বরের জ্ঞানের অপেক্ষা 
করিতে হইবে । 'এতছুন্তরে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরের জ্ঞান স্বীকার না 
করিলেও ঈশ্বরের সহকারীর অভাব হইবে না। কারণ অসংখ্য জীবগত 
ধর্ম ও অধর্ম এবং পরমাণু সমূহ ঈশ্বরের সহায় বিদ্ধমানই রহিয়াছে | 
সুতরাং ঈশ্বরের সহায়করূপে তাঁহার জ্ঞান স্বীকারের আবশ্যকতা নাই । 
qfi বল! যায় ঈশ্বরকতৃ্ধি অবিজ্ঞাত জীবগত ধর্মাধর্মপমূহ ও পরমাণুসমূহ 
প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না! এজন্/ ইহাদের প্রবৃত্তির উপপাদন করিতে 
হইলে ঈশ্বরের জ্ঞান অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । ইহাতে বক্তব্য 
এই যে, ঈশ্বরকতৃ্ি অবিভগত ধর্মাধর্মাদি ঈশ্বরের সহায়ক হইবে না 
কেন? এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে, কুস্তকারাদি geta নির্মাণে 
প্রবৃত্ত হইলে তাহার সহায়ক দণুচক্রাদি কুন্তকারাদি কতৃক জ্ঞাত 
হইয়াই প্রবৃত্ত হইয়৷ থাকে এইরূপই দেখা যায়। কিন্তু কুস্তকার 
কতৃক অবিজ্ঞাত দণ্ডক্রাদির কুম্তজ্রননে প্রবৃত্ত হইতে কখনও দেখা 
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ইহাতে বক্তব্য এই যে, কুন্তকারকতৃ্কি জ্ঞাত দগুচক্রার্দি যেমন 
কুন্তননে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় এইরূপ কুম্তকারের চিকীর্যা ও প্রযত্র 
কুস্তকারের কুস্তননে অপেক্ষিত হইয়া থাকে ইহাও দেখা যায়। 
চিকীর্ষা ও প্রযত্ররতিত কুস্তকারকে qe উৎপাদন করিতে দেখা যায়' 
না। এজন্য কুন্তকারের মত ইঈশ্বরেরও চিকীর্ষা ও প্রযত্র অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে। এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে, কুস্তকারের জ্ঞান 
কুস্তকারের চিকীর্ধার জনক হইয়া থাকে । অজ্ঞাত বিষয়ে চিকীর্ধা! 
জন্মাইতে পারে না। এইরূপ চিকীর্যাও প্রযত্রবিশেষের জনক হইয়া. 


থাকে। চিকীর্যাব্যতীত প্রযত্রবিশেষ উৎপন্ন হইতে পারে না। আর. 


প্রযত্রুবিশেষই কার্ষের উৎপাদনে সাক্ষাৎ হেতু । কার্ষের উৎপত্তিতে 
সাক্ষাৎ হেতু প্রবত্ব, প্রযত্বের হেতু BAN ও চিকীর্যার হেতু জ্ঞান। 
সুতরাং যাহা কার্ধের সাক্ষাৎ হেতু গ্রযত্ তাহা না থাকিলে কেবল জ্ঞান 
ও কেবল BAN অথবা জ্ঞান ও চিকীর্ষা কার্ষের জন্ক হইতে পারে না। 
যেমন অন্নপাকে বহ্নি সাক্ষাকারণ, তৃণফুৎকারাদি সহায়ক । সাক্ষাৎ- 
কারণ বহ্নি নাই, কিন্তু সহায়ক তৃণফুৎকারাদি আছে সে অবস্থায় কি 
অন্নের পাক হইবে? যদি বলা যায়, জ্ঞান যেমন ঈশ্বরের IgE 
সম্পাদক বিশেষ গুণ স্বীকৃত হইয়াছে এরূপ চিকীর্ধা ও প্রযত্ব ঈশ্বরের 
আছে Aea করিব। এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরের জ্ঞান 
যেমন নিত্য, এইরূপ ঈশ্বরের চিকীর্ষা ও প্রযত্বও নিত্য স্বীকার করিতে 
হইবে। ঈশ্বরের শরীরেন্দ্রিয়াদি নাই বলিয়া সেজন্য যেমন তাহার, 
জ্ঞান অনিত্য হইতে পারে না সেইরূপ চিকীর্ধা, প্রযত্বও অনিত্য হইতে 
পারিবে না। ঈশ্বরের জগৎকতৃ্ব বেদাদিপ্রমাণসিদ্ধ বলিয়া তাহার 
উপপাদনের জন্য ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ব এই তিনটি বিশেষ গুণ 


নিত্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে। 


এতত্রত্তরে বক্তব্য এই যে, পূর্বেই বলা হইয়াছে, কার্ষের উৎপত্তি 
বিশেষে প্রযত্ুই সাক্ষীৎকারণ। চিকীর্ষা ও জ্ঞান তাহার জনকরূপে 
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বিশেষই সাক্ষাৎকারণ। dag? কৃতি। কৃতিমানকেই কর্ত বলা 
হয়। ঈশ্বরের প্রযত্র যদি নিত্য হয় তবে সেই নিত্য প্রযত্বের কারণ 
চিকীর্ষা ও নিত্য চিীর্যার কারণ জ্ঞানের অপেক্ষা কোথায় ? জ্ঞান অনিত্য 
চিকীর্যার উৎপত্তিতে ও চিকীর্ধা অনিত্য কৃতির উৎপত্তিতে অপেক্ষিত 
হইয়া থাকে। ঈশ্বরের কৃতি বা প্রযত্ব নিত্য । তাহার উৎপত্তিই নাই। 
জ্ঞান ও BAN অনিত্য কৃতির উৎপত্তিতে অপেক্ষিত হইলেও নিত্য 
কৃতির উৎপত্তি নাই বলিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান ও চিকীর্যা ঈশ্বরের কতৃ ত্বে 
অনপেক্ষিতই বটে। প্রযত্বুবিশেষের মত জ্ঞানও কার্ষের উৎপত্তিতে 
সাক্ষাৎ কারণ নহে। প্রবত্রবিশেষের দ্বারাই কর্তা উপাদানাদির 
অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকে । করত যে সময় প্রযত্রবিশেষের দ্বারা 
উপাদানাদির অধিষ্ঠীত৷ হইয়! থাকে সে সময়ে জ্ঞান বা চিকীর্যার কোন 
উপযোগিতা নাই। জ্ঞান, চিকীর্যাজননে ও চিকীর্যা প্রবৃত্তিজননে 
উপরতব্যাপার হইয়া থাকে । এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের 
শ্রুতিসিদ্ধ কর্তৃত্ব সমর্থন করিতে যাইয়া দার্শনিকগণ অতি TA বিচারের 
দ্বারা ঈশ্বরকে অন্ঞরূপেই পর্যবসিত করিলেন। [ ঈশ্বরের ] mergita 
i ঈশ্বরের জ্ঞান বা! চিকীর্যার কোন আবশ্যকতা নাই। নিত্য কৃতিমান্‌ 
| ঈশ্বর aa ও চিকীর্বারহিত হইয়াই জগতের করত হইতে পারেন। 
F যে জগৎ--কতৃ্ত্বের অনুরোধে দার্শনিকগণ ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধি করিতে 
প্ৰয়াসী হইয়াছিলেন তাহ! নিক্ষলতাতেই পর্যবসিত হইল। শান্তিকমে 
বেতালের উদয় হইল। ঈশ্বরের জ্ঞান, চিকীর্ধ প্রভৃতি অনিত্য স্বীকার 
করিলে যে দোষ হয় তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। 
যদি বলা যায় ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য । এই নিত্যজ্ঞানই জগৎ উৎপত্তির 
মূল কারণ। ঈশ্বরের চিকীর্যা বা প্রযত্রের কোন অপেক্ষা নাই। 
এইরূপ বলা অতি অসন্গত। কারণ নৈয়ায়িকগণ কি এরূপও বলিবেন . 
যে, আন্মমনঃসংযোগরূপ অসমবায়িকারণ ব্যতীতও ইচ্ছা ও প্রযত্ব 
উৎপন্ন হইবে । ইচ্ছার নিমিস্তকারণ জ্ঞান ও প্রযত্রের নিমিন্তকারণ 
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বেদের মন্ত্রতাগে ঈশ্বর ৯৭ 
কারণ ব্যতীতই কেবল নিমিভ্তকারদ জ্ৰানমাত্র হইতে প্রযত্ বা 
ইচ্ছা উৎপন্ন হইবে? ক্রুপ্তকারণব্যতাতই কার্ষের উৎপত্তি হইবে । 
এরূপ বলিলে তো তগুলব্যতীতই অন্নমণ্ড aas করা যাইবে। 
( প্ৰদৰ্শিত দোষগুলি ষড়ুগুণ ঈশ্বরবাদীর মতে বুঝিতে হইবে । ন্যায়- 
কণিকা ২১৭ পৃঃ) 1 ঈশ্বরের প্রযত্র নিত্য স্বীকার করিলে আব 
ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও ইচ্ছার আবশ্যকত। কি? এইরূপ প্রশ্নের 
আচার্য উদয়ন বলিয়াছেন-_প্রযত্ের দুইটি ধর্ম আছে। প্রযত্ুবিশেষকে 
কর্তৃত্ব বলে। এই কর্ৃত্বরূপ প্রযত্রের দুইটি ধর্ম আছে_একটি 
জ্ঞানকার্ধত, অপরটি জ্ঞানৈকবিবয়ন্থ। নিত্য alas জ্ঞানকার্য নহে। 
এজন্য নিত্য Aa স্বোৎপন্তিতে জ্ঞানের অপেক্ষা না করিলেও নিত্য 
aag বিষয়লাভের জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা অবশ্যই করিবে। AT 
জ্ঞান-বিষয়-বিষয়ক হইয়া থাকে । জ্ঞানের যাহা বিষয় নহে তাহা 
পরযত্বের বিষয় হইতে পারে না। এজম্য ঈশ্বরের নিত্য কৃতি স্বীয় 
বিষয়লাভের জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা করিবেই বটে। যদি বলা যায়, 
ঈশ্বরীয় নিত্য প্রত স্বভাবতই সবিষয়ক হইবে। ঈশ্বরীয় ATF 
স্বভাবতঃই বিষয় প্রবণ_এরূপ বলা অতি অসন্গত। স্বভাবতঃ বিষয় 
প্রবণকেই জ্ঞান বলে। ঈশ্বরীয় dag যদি ব্বভাবতঃই বিষয়প্রবণ 
হয়, তবে ঈশ্বরীয় প্রযত্রের জ্ঞানত্বাপন্তি হইবে | জ্ঞানের সহিত প্রযত্বের 
ইহাই ভেদ যে, জ্ঞান ব্বভাবতঃই বিষয়প্রবণ এবং AIF স্বভাবতই 
বিষয়াগ্রবণ । aaa? ইচ্ছা ও প্রযত্বের যে সবিষয়কত্ব তাহ 
যাচিতমগ্ুনন্যায়েই হইয়া থাকে। যদি বলা ' যায়, ঈশ্বরের NI 
নিধিযয়কই হইবে, আর da? কতৃত্ব । ঈশ্বরের কতৃত্ব উপপাদনের 
জন্য dag স্বাকার কর! আবশ্যক । ঈশ্বরের সর্ববিষয়ক জ্ঞান স্বাকারের 
আবশ্যকতা কি? ঈশ্বরীয় aaga সবিষয়ত্ব সিদ্ধির জন্তাই যদি জ্ঞান 
ব্বীকার করিতে হয় তবে আমর! ঈশ্বরীয় প্রযত্রকে নিধিযয়খ বলিব । 
এতছুত্তরে আচার্য উদয়ন is যে, afas প্রযত্রই অসন্তাবিত | 
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প্রযত্ব স্বীকার করিলেও তাহা কর্তৃত্বরূপ হইবে না। যদি বল! যায়, 

ঈশ্বরীয় প্রযত্ব তো সর্ববিষয়ক, নিত্য প্রযত্রের বিষয়নিয়মনের ভজন্ত 

জ্ঞানের অপেক্ষা কি? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, নিত্য প্রযত্বৎ 
|; স্বভাবতঃ সর্ববিষয়ক হইতে পারে না। dag ব্বভাবতঃ বিষয়গ্রুবণ 
A নহে ইহা! বলাই হইয়াছে। 
| ইহাতে আপত্তি এই যে, প্রযত্ব যদি নিয়ত জ্তানবিষয়বিবয়কই হয় 
Fi এরূপ স্বীকার করা, যায় তবে নৈয়ায়িকগণেরই অগতি হইবে! কারণ 
| তাঁহাদের মতে dag ত্রিবিধ বলা হইয়াছে_ প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও 
| ভীবনযোনি। aa প্রাণাদিব্যাপারবিষয়ক জীবনযোনি 77 
থাকে! ইহা নৈয়ায়িকগণেরই সিদ্ধান্ত । অথচ স্ুষুদ্তিদশাতে জ্ঞানও 
থাকে না, ইচ্ছাও থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে জীবনযোনি 
যত্ন জ্ঞানবিষয়বিষয়ক নহে। জ্ঞান না থাকিলেও যত্ন সবিষয়ক 
হইতে পারে। আর জীবনযোনি যত্বের ন্যায় ঈশ্বরীয় প্রবত্বও জগতের 
কর্তৃত্বরূপ হইবে। অচেতন স্ুযুপ্ত পুরুষের নিঃশ্বাস প্রথ্থাসাদির মত 
অচেতন ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি হইবে । আর তাহাতে ঈশ্বরের 
সবজ্ঞত| সিদ্ধি কখনও হইবে না। এতহুত্তরে আচার্ধ উদয়ন বলিয়াছেন 
যে, জীবনযোনি যত্বে যত্বত্ব্ভাতিই নাই। অর্থ/ৎ জীবনযোনি যত্ব 
যত্ুই নহে । যত্বই ভ্ঞানবিষয়ধিষয়ক হইয়া থাকে । জীবনযোনি যত 
যে, যত্ুত্জাতীয় নহে তাহাতে আরও যুক্তি এই যে, যত্বমাত্র ইচ্ছাজন্ত 
হইয়া থাকে। জীবনযোনি যত্ন যদি যত্ব হইত তবে তাহা নিয়ত 
ইচ্ছাজন্য হইত । আর যত্ন যদি ইচ্ছাব্যতীতও হইতে পারে তাহাতে 
ইচ্ছার যত্বকারণতা সিদ্ধ হইত না। সুতরাং যাহা কৃতিজাভীয় তাহার : 
সবিষয়ন্বব্যবস্থা জ্ঞান এবং ইচ্ছা হইতেই হইবে। AGI সবিষয় 
ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও সবিষয় ঈশ্বরীয় ইচ্ছা আছে বলিয়াই ঈশ্বরীয় কৃতির 
বিষয়ব্যবস্থা হইয়াছে । (আত্মতত্ববিবেক, ৮৩৬-৩৭ পৃঃ )। ইহাতে 
জিজ্ঞাসা এই যে, জীবনযোনি aa যদি স্বীকার করা না যায় তবে 
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বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ৯৯ 


ক্রিয়া agi sageta রঘুনাথ শিরোমণি বলিয়াছেন 
বাহাবায়ুর ক্রিয়া! যেমন জীবনযোনিসাধ্য নহে; কিন্ত অনৃষ্টবদা্বসংযোগ- 
বশতঃই বাহ্বায়ুর ক্রিয়া হইয়া থাকে ; এইরূপ আন্তরবায়ু প্রাণাদির 
ক্রিয়াতেও জীবনযোনি যত্বের আবশ্যকতা! নাই । কিন্তু অদৃষ্টবদাত্মসংযোগ- 
বশতঃই আন্তর প্রাণাদিবায়ুর ক্রিয়া হইয়া থাকে। যদি বল! যায়, 

qofsa প্রাণাদিবায়ুর ক্রিয়া হয় না কেন, মৃত্যুদশাতেও আন্তরবায়ুর 
সহিত আত্মসংযোগ তো আছেই? এতদ্ন্তরে বক্তব্য এই যে, আস্তর 
বায়ুর সহিত আত্মসংযোগই আন্তরবায়ুর ক্রিয়ার জনক নয় কিন্ত 
অনৃষ্টবদাত্মসংযোগ । মৃতপুরুষীয় আত্মার অরৃষ্ট বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া 
সেই আত্মা আর অন্ৃষ্টবদাত্ম। নহে। (আত্মতত্ববিবেক, রঘুনাথ 
শিরোমগির টীকা, ৮৩৮ পৃঃ) | 


ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ 


গ্যায়বৈশেষিক দিদ্ধান্তে জীবাত্মা ও পরমেশ্বর উভয়েই 
বিভুদ্রব্য। অথচ জীবাশ্রিত ধর্ম ও অরধ্ম ঈশ্বরাধিষ্ঠিত হইয়াই 
সুখ ও দুঃখের জনক হইয়া থাকে। ইতাই উক্ত আচার্ষগণের 
অভিপ্রায় | ধর্ম ও অধর্ম অচেতন বস্তু ; অচেতন বস্তু চেতনাধিষ্ঠিত 
হইয়াই কার্ষের জনক হইয়! থাকে। যেমন মৃত্তিকা দণ্ড প্রভৃতি 
অচেতন বস্তু চেতন কুন্তকারের দ্বার অধিষ্ঠিত হইয়াই কার্ধের জনক 
হইয়া থাকে । এইরূপ জীবাশ্রিত ধর্মাধ্মও ঈশ্বরাধিষ্ঠিত হইয়াই কার্ষের 
জনক হইয়া থাকে । জীবাশ্রিত ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর তবেই হইতে 
পারেন যদি জীবের সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ সম্তাবিত হয়। জীবাত্মার 
সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধই সম্তাবিত না হইলে ঈশ্বর জীবাত্িত ধর্মা- 
ধর্মের অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন না। এজন্য ঈশ্বরের সহিত জীবাস্মার সমন্ধ 
j অবশ্যই Waja করিতে হইবে। জীবাক্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ না 
{কিলে ভীবাশ্রিত ধর্মাধ্মের অধিষ্ঠাতৃত্ব ঈশ্বরের সম্তাবিত হইবে না। 
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Yoo বেদের মন্তরভাগে ঈশ্বর ও IATER 


আর ইহাই বাতিককার উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন-_“আত্মাস্তরাণাম- 
সম্বন্ধাদধিষ্ঠাতৃত্মনুপন্নমিতি চেৎ।” (me z ৯৫২ পৃঃ)। ইহার 
অভিপ্রায় এই বে, ধর্ম ও অধর্ম ঈশ্বর হইতে ভিন্ন জীবাত্মাতে সমবায় 
সম্বন্ধে অবস্থিত থাকে। জীবাশ্রিত ধর্মাধর্মের সহিত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ 
HIAS নাই, পরম্পরা KING নাই। আর ধর্মাধর্মের সহিত ঈশ্বরের 
কৌন সম্বন্ধ না থাকিলে ঈশ্বরের সহিত অসম্বদ্ধ ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর 
হইবেন কিরূপে ? সম্বন্ধ নাই বলিয়া ঈশ্বর যদি ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা 
হইতে না পারেন তবে চেতনানধিষ্ঠিত অচেতন ধর্মাধর্মের প্রবৃত্তিই 
সম্ভাবিত হইবে না। এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বার্তিককার বলিয়াছেন 
যে, জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের অজ্রসমবন্ধ আছে। ইহা কোন কোন 
আচার্য বলিয়াছেন । “অজঃ সম্বন্ধ আত্মান্তরানামিত্যেকে ইচ্ছন্তি” ( ন্যাঃ 
সুঃ ৯৫২ পৃঃ)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, জীবাত্মার সহিত পরমেশ্বরের 
অজসংযোগ অর্থাৎ নিত্যসংযোগ আছে ইহা কোন কোন আচার্য 
স্বীকার করিয়াছেন। অতঃপর বাতিককাঁর বলিয়াছেন_ ঈশ্বরের সহিত 
জীবাত্মার নিত্যসংযোগ স্যায়শান্ররেও নিষিদ্ধ হয় নাই। এই অজসংযোগ 
নিষেধ না করায় ইহা নৈয়ায়িকগণেরও সন্মত বটে_“ন চৈতদিহ 
প্রতিষিধ্যতে, ইতি অগ্রতিষেধাদুপাত্তঃ স ইতি।” আবার বাতিককার 
বলিয়াছেন-_বাহারা এই অজ্রসংযোগ স্বীকার করেন তাহারা প্রমাণ 
দ্বারা অসংযোগ প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। ইহা তাহাদের কেবল 
স্বীকারোক্রিমাত্র নয়। অজ্রসংযোগ সাধক অনুমান এই স্থলে 
বাতিককার প্রদর্শন করিয়াছেন__“ঈশ্বর ব্যাপকৈরাকাশাদিভিঃ সন্বদ্ধঃ, 
Megan ঘটবদিতি। যথা ঘটাদি মৃর্ভিমতা ঘটাদিনা 
সম্বন্ধিত্বেন ব্যাপকৈরাকাশাদিভিঃ অন্বধ্যতে তথা ইঈশরোপি মুৰ্তিমৎ- 
সম্বন্ধীতি। তন্মাদয়মপি ব্যাপকৈরাকাশাদিভিঃ সন্বধ্যত ইতি। (ai 
সুঃ ৯৫২ পৃঃ)। ইহার অভিপ্রায়_পরমেশ্বর আকাশ, দিক্‌, কাল ও 
জীবাত্মার সহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ সংযুক্ত হইবে যেহেতু Ta ূর্তদ্রব্যের 
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সে সমস্ত দ্রব্য আকাশাদি বিভুদ্রব্যের সহিতও সংযুক্ত হইয়া থাকে। 
যেমন ঘটাদি দ্রব্য ঘটপটাদি মূরত্রব্যের সহিতও সংযুক্ত হইয়া থাকে 
বলিয়া! আকাশাদি বিভুদ্রব্যের সহিতও সংযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ 
ঈশ্বরও ঘটপটাদি যূর্তদ্রব্যের সহিত সংযুক্ত বলিয়া আকাশাদি বিভুত্রব্যের 
সহিতও সংযুক্ত হইবে। এন্থলে বাঠিককারের অভিপ্রায় এই যে_. 
আকাশ, দিক্‌, কাল, NT ও ঈখর ইহার! বিভুদ্রব্য ; সর্বগত দ্রব্য । 
ইহা ন্যায়বৈশেধিকগণ স্বীকার করেন। তাহার৷ বলেন সমস্ত মূর্ত 
দ্রব্যের সহিত যে দ্রব্য সংযুক্ত থাকে তাহাকে বিভুদ্রব্য বা সর্বগতদ্রব্য 
বলা হয়। সর্বগত বা সর্বব্যাপী দ্রব্য বলিলে সেই দ্রব্য সমস্ত দ্রব্যের 
সহিত সংযুক্ত ইহা বুঝিতে হইবে । কিন্তু বাতিককার বলিতেছেন-__ 
সর্ধদ্রব্যের সহিত বাহ! সংবুক্ত, তাহাই ATAS ব! সবব্যাপী qA l 
সরবদ্রব্যদংযোগী শ্বীকার না করিয়া সর্বমূর্তদ্রব্যমংযোগী এইরূপ বলিলে 
বস্তুতঃ সর্বগতদ্বের হানিই ঘটে । এজন্য সব্বদ্রবাসংযোগিত্বই বিভুত্ 
বা সর্বগতত্ব। আর এজন্য বিভুদ্রব্যের সহিত বিভুদ্রব্যের সংযোগ আছে 
ইহা fa করিবার জন্য বাতিককার অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন। বাতিককার প্রদর্শিত এই অনুমান প্রমাণ 
মীমাঁংদকগণের সম্মত ইহা আমরা পরে প্রদর্শন করিব। এই 
নীমাংসা সিন্ধান্ত নৈয়ায়িকমতে অনিষিদ্ধ বলিরা বাতিককার 
তাহা গ্রহণ করিয়াছেন । ততঃপর বাঠ্িককার বলিয়াছেন__বিভু- 
দ্রব্যের সহিত বিভুদ্রব্যান্তরের অব্রসংযোগ ন্বীকার করায় MUA 
সহিত ঈশ্বরেরও অঞ্জনংযোগ digo হইয়াছে । জীবাত্মার সহিত 
ঈশ্বরের এই অজমংযোগ ব্যাপ্যবৃন্তি কি অব্যাপবৃত্তি হইবে এইরূপ 
প্রশ্নের উত্তরে বাঠিককার বলিয়াছেন যে__এই প্রশ্নের উত্তরদানের 
কোন আবশ্যকতা MEA পুররান্বেশ্বরস্বন্ধ; কিং ব্যাপকোহব্যাপকো! 
বেতি অর্থাভাবাদব্যাকরদীয়ঃ প্রশ্নঃ। আত্মেশ্বরসন্বন্ধোইস্তীত্যেতদেব 
শক্যতে বক্তুমূ। A ANANA ব্যাপ্নোতি ন ব্যাপ্নোতি ইতি ন 
ব্যাক্রিয়তে 1” জীবাশ্রিত ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর বল! হইয়াছে 
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'জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের সন্বন্ধ না থাকিলে জীবাশ্রিত ধর্মাধর্মের 
অধিষ্ঠাতৃত্ব ঈশ্বরের থাকিতে পারে ন!। এজন্য ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার 
অজসংযোগ আছে ইহ! দেখান হইল। কিন্তু সেই সংযোগ জীবাত্মা 
ও ঈশ্বরকে ব্যাপন করিয়া আছে কি. অব্যাপন করিয়া আছে ইহা 
'নিরূপণের কোন প্রয়োজন নাই। জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ 
সিদ্ধ হইলেও জীবাশ্রিত ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতৃত্ব ঈশ্বরে সম্ভাবিত হইবে | 
ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বসিদ্ধির জন্য জীবাত্বার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধই 
অপেক্ষিত। কিন্তু ngara ব্যাপ্যবৃত্তিতা বা অব্যাপ্যবৃত্তিতা অপেক্ষিত 
নহে। 

বাতিককার এইরূপে জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের অদ্রসংযোগ সমর্থন 
করিয়া পরে আবার বলিয়াছেন যীহারা অজ্সসংযোগ স্বীকার করেন 
না তাহারা ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার পরম্পরাসন্থন্ধ স্বীকার করেন 
1 অর্থাৎ সংযুক্তসংযোগ সম্বন্ধ স্বীকার করেন। ন্তায়সিদ্ধান্তে মন 
| অগুপরিমাণ বলিয়া Aa মূর্তদ্রব্য। সমস্ত বিভু দ্রব্যই মূর্তদ্রব্যের সহিত 
| সংযুক্ত । এজন্য মন যেমন জীবাত্মার সহিত সংযুক্ত এরূপ ঈশ্বরের 
; সহিতও সংযুক্ত। সুতরাং জীবাত্বসংযুক্ত মনঃসংযোগ ঈশ্বরে আছে 
এবং ঈশ্বরসংযুক্ত মনঃসংযোগ জীবাত্বীতে আছে। জীবাত্মসমূহের 
মনঃসমূহ সমস্তই ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত । এজন্য AATA ঈশ্বরের 
সহিত জীবাত্বার আছে। আর দ্বারাই ঈশ্বর জীবাত্মসমবেত 
ধর্মধর্মের অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকেন। (৯৫৭ পৃঃ, স্যাঃ সুত্র ) 

এস্থলে ভাৎপর্যটাকাকার বলিয়াছেন যে, জীবাত্মার সহিত 
ঈশ্বরের এবং জীবাম্মসমেত ধর্মাধর্মের সহিত ঈশ্বরের কোন সন্বন্ধ 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। স্বীকার ন! করিলে ঈশ্বর ভরীবাঞ্রিত 
ধর্াধর্মের অধিঠাতা হইতে পারেন না। সম্বন্ধ সাক্ষাৎ সংযোগ বা 
সমবায় নহে। এই ছুইটি মাত্রই সম্বন্ধ নহে। পরম্পরা ATES সম্বন্ধ 
বটে। সংযুক্তসংযোগিসমবায়ও সন্বন্ধই বটে। পরমাথাদি ঈশ্বরের 
সহিত সংযুক্তই বটে। ঈশ্বর সংযুক্ত পরমাথাদির সহিত জীবাত্মাও 
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সংযুক্তই বটে। জীবাত্মাতে ধর্মাধর্ম সমবেত আছে। সুতরাং ঈশ্বরের 
সহিত ধর্মাধর্মের সংযুক্তমংযৌগিসমবায় আছে। ঈশ্বরসংযুক্তপরমাথাদি- 

ংযোগী জীবাত্বাতে বর্মাধর্ণের সমবায় আছে। অথবা ঈখরের সহিত 
জীবাঞ্রিত ধর্মাধর্মের সংঘুক্তদমবায় সম্বন্ধ হইবে। ঈশ্বরসংযুক্ত জীবাত্মাতে 
ধর্মাধর্ম সমবায় সম্বন্ধে আছে। ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার সংযোগ 
বাঁতিককার স্বীকার করিয়াছেন এবং অজসংযোগসাধক অনুমান প্রমাণও 
দেখাইয়াছেন। তাৎপর্ধটাকাকার বলিয়াছেন_“সংযৃক্তসমবায়ে! বা 
দেত্রজ্বেন RAI সংযোগাৎ অজসংযোগন্তাপি উপপাদিতত্বাৎ | 
( তাৎপর্যটাক। ৯৫৭ পৃঃ ) 
বাঠিককার অভ্রসংযোগ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁৎপর্যটাকাকারও 
তাহার সমর্থন করিয়াছেন ইহ! প্রদর্শন করা হইল । কিন্তু ৪২২০ 
sara বাতিকে বাতিককার AAT SATANG NANG 
- সর্বগতত্ব_যন্ম,তিমত্তেন সর্বেণ সন্বধ্যত ইতি সর্বগতত্বার্থ;। ( ১০৬১ পৃঃ, 
| gka) এই বাতিকের টাকাতে বাচম্পতিমিশ্র বলিয়াছেন যে-_ 
সর্বনূর্তনংযোগিত্বই সর্বগতদ্ব স্বীকার করায় বাতিককার যে অদ্রসংযোগ 
| ব্বীকার করিয়াছেন তাহা৷ প্রবাদ বলিয়াই ননে হয়__“মুত্তিমতা 
| সর্বেণ সন্বদ্ধতবং সর্বগতত্বং বদতো বা্তিককার্যাজসংযোগন্তাত্যুপগমঃ 
| প্রৌঢ়িবাদতয়েতি লক্ষ্যতে ।” (১০৬১ পৃ Ti y) 
aeiio দেখিতে পাওয়া যায়_প্নান্তি অসংযোগো নিত্য- 
পারিমাগুল্যবৎ গৃথগনভিধানাৎ। যথা চতুর্ধিষপরিমাণমুৎপাদ্ামুক্তধ! আহ 
নিত্যং পারিমাগুল্যমিতি এবমন্যতরকর্মজাদিসংযোগমুৎপাস্ধমুত1! পৃথগ, 
নিত্যং mie ন ত্বেবমত্রবীৎ। তন্মান্নান্তি অজনংযোগঃ 1” ইহার 
অভিপ্রায় _বৈশেষিক fata অজসংযোগ স্বীকৃত হইতে পারে ন! । 
কারণ wata কণাদ নিত্যদংযোগ স্বীকার করেন নাই। masta যেমন 
aega máa এই sga অনিত্য পরিমাণের কথা বলিয়া 
পরে “নিত্যং পারিমাণুল্যন্‌” এরূপ বলিয়াছেন। উক্ত চহুরধিধ পরিমাণ 
| Sesa হইলেও ia নিত্য, Sa উৎপান্ত 
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১০৪ বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তনব 

| নহে এরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু সূত্রকার কণাদ অন্যতরকর্মজ সংযোগ, 

| উভয়জ সংযোগ ও সংযোগজসংযোগ এই ত্রিবিধ সংযোগ উৎপান্ধ অর্থাৎ 

| অনিত্য বলিয়া পরে অজসংযোগ নিত্য অথবা বিভুদ্য়ের সংযোগ নিত্য 

R এরূপে নিত্যসংযোগের কথা বলেন নাই। তাহাতে বুঝিতে পারা যায় 

__অজসংযোগ বলিয়া কিছুই নাই ; থাকিলে সূত্ৰকার অবশ্যই বলিতেন। . 

li ( প্ৰশন্তপাদভা্য, সংযোগণগুণ্নিরূপণ ) 

H বৈশেষিক সিদ্ধান্তে অভ্রসংযোগ প্রত্যাখ্যাত হইলেও বাতিককার' 
অদ্রসংযোগের সমর্থনও করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন ন্যায়- 
সিদ্ধান্তে অজসংযোগ নিষিদ্ধ al হওয়ায় এবং অজরসংযোগ প্রমাণ সিন্ধ 
বলির স্যারসিন্ান্তে অভ্রসংযোগও গৃহীত হইতে পারে । আমরা এই 
প্রবন্ধে বলিয়াছি__বাতিককারপ্রদর্িত মীমাংসকসম্মত অজসংযোগান্মান 

H আমর! পরে প্রদর্শন করিব। এন্থলে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। 

ji আত্মা, আকাশসংযোগী ঈশ্বরসংযোগী বা, ঘটসংযোগিত্বাৎ, পটবৎ। এই 

si অনুমানে আত্মা পক্ষ, আকাশসংযোগ বা ঈশ্বরসংযোগ সাধ্য, ঘটসংযোগিত্ব 
হেতু, পটাদিমূত্তদ্রব্য iel বীহারা অজসংযোগ মানেন না 

e ভাহাদের নিকটে এই পরা্থানুমান প্রদর্ণিত হইতেছে। ua 
j ঘটসংগোগিত্ব আছে এবং তাহাতে আকাশদংযোগ বা ঈশ্বরসংযোগও 
| আছে। এইরূপ বিভু আত্বাতেও ঘটসংযোগিত্বরপ হেতু আছে 
i বলিয়া তাহাতে আকাশসংযোগ বা ঈশ্বরসংযোগরূপ সাধ্যও থাকিবে | 
যে যে দ্রব্য ঘটসংযোগী তাহারা সকলে আকাঁখসংযোগী বা ঈশ্বর- 
সংযোগী হইয়া থাকে। বিভু আত্মা ঘটসংযোগী বলিয়া আত্মা 
আকাশসংযোগী বা ঈশ্বরসংযোগী হইবে । ইহাতে পূর্বপক্ষিগণ ঘট- 
সংযোগিত্বহেতুর ব্যভিচার প্রদর্শনের জন্য বলেন যে, দিক্‌ ও কালে 
ঘটসংযোগিত্বরূপ হেতু আছে বটে কিন্ত দিক্‌ ও কালে আকাশ-সংযোগ 
বা ঈশ্বরনংযোগরূপ সাধ্য নাই। এজন্য উক্ত হেতু সাধ্যাভাববৎ দিক্‌ 
| ও কালে আছে বলিয়া এই হেতুটি ব্যভিচারী হইয়াছে। ইহার উত্তরে 
fe স্থাপনানুমানবাদী বলেন যে, দিকে ও কালে উক্ত হে 
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বেদের মন্ত্রতাগে ঈশ্বর ১০৫ 


উদ্ভাবন করা যায় না। কারণ দিক্‌ ও কাল পক্ষনম। পক্ষে বা 
পক্ষদমে ব্যভিচার উদ্ভাবিত হইতে পারে না। পক্ষে ব! পক্ষদনে 
ব্যভিচার দোষ হইলে সমস্ত অনুমানের উচ্ছেদ হইবে MAH 
আত্মাকে আকাশসংযোগ্ী বা ঈশ্বরসংযোগী বলেন তাহারা দিক্‌ ও 
কালকেও আকাপসংযোগী বা ঈশ্বররসংযোগী ব্বীকার করেন। কেবল 
প্রতিজ্ঞাবাক্যে দিক্‌ ও কাল উল্লিখিত হয় নাই এই মাত্র সুতরাং 
প্রদর্শিত ব্যভিচার অকিঞ্চিৎকর। আরও কথা এই যে, আত্মা যদি 
আকাশসংযোগী বা ঈশ্বরসংযোগী ন। হয় তবে আত্মার সর্বসংযোগিত্ব 
বা বিভুত্বই ভদ্দ হইয়| যাইবে । আত্মার বিভুত্ব ্রতিসিদ্ধ ও যুক্তি 


' দিদ্ধ। সর্বসংযোগিত্বই বিভুত্ব। আত্মা আকাশাদি সংযোগী না হইলে 


সর্বসংযোগিত্বরপ বিভুত্ই আত্মার অসিন্ধ হইয়া পড়িবে। এজন্য 
যে দ্রব্যে ঘটসংযোগিত্বরূপ হেতু আছে তাহাতে যদি আকাশসংযোগ 
বা ঈশ্বরলংযোগ না থাকে তবে তাহ! ধিভু দ্রব্য হইতে পারিবে না। 
আত্মীতে ঘটসংযোগিত্ব হেতু থাকিয়াও যদি তাহাতে সাধ্য আকাশ- 
সংযোগ বা ঈশ্বরসংযোগ ন! থাকে তবে আত্মার বিভুত্বই ভঙ্গ হইবে | 
afa বল! যায়, যাবন্মত-দংযোগিত্বই বিভুত্ব কিন্তু যাবদ্দ_ব্যসংযোগিদ্ 
বিভূত্ব নহে আর তাহাতে আত্মা আকাশাদি বিভুদংযোগী না হইলেও 
আত্মার বিভৃত্ব ভঙ্গ হইবে না। পূর্বপক্ষিগণের এরূপ বলা অস্ত i 
পূর্বপক্ষীর মতে ক্রিয়াবদ্ব-ব্যত্ব বা পরিচ্ছিন্নপরিমাণবন্দব্যত্ই মূর্তত্ব । 
এই উভয়বিধ Ju অপেক্ষা করিয়া দ্রব্যত্ব লঘু। gedi 
যাবন্যর্ভ'সংযোগিত্ব অপেক্ষা যাবন্দ_ব্যদংযোগিত্ব nggal Pa 
জাতি নহে কিন্তু প্রদপরিতরূপ সখগু-ধর্ম। geni সখণ্ড-ধর্ম 
হইতে দ্রব্যত্ব জাতি লঘুশরীর ; saa যাবন্ম,ত্সংযোগিত্ব অপেখা 
যাবদ্দ,ব্যংযোগিত্ব gge | এই ngge ধর্ম ই বিভুদ্ বিভুত্ব কিন্তু dafis 
ergs ধর্ম বিভুত্ব নহে । আর যাহারা বের জাতি বলির! 
থাকেন হারা মনে করেন_ ক্রিয়াসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে মূর্ত 
জাতি সিদ্ধ হইয়া থাকে৷ তাহাদের এরূপ কল্পনা অতি অসন্ধত | 
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০৬ বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তন্ 
ক্রিয়াসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে যদি মূর্তস্ব একটি জাতি সিদ্ধ হয় 
তবে স্পর্শনমবায়িকারণতাঁবচ্ছেদকরূপে পৃথিব্যাদি ভূত চতুষ্টয়েও আর 
একটি জাতির সিদ্ধি হইবে। এইরূপ রসসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে 
পৃথিব্যাদি ভূতদ্বয়ে আর একটি জাতি সিদ্ধ হইবে। এইরূপ রূপ- 
সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে পৃথিব্যাদি ভূতব্রয়ে আর একটি জাতি 
সিদ্ধ হইবে। এইরূপে অগ্রামাণিক বহুতর জাতির কল্পনার আপত্তি 
হইবে। এন্রন্য ক্রিয়াসবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে কোন জাতির 
কল্পনা হইতে পারে না, হইলে স্পর্শাদিসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপেও 
জাত্যন্তর কল্পনা অপরিহার্য হইয়া পড়িবে। এজন্য মূর্তত্ব জাতিই 
হইতে পারে না। বাহার! মূর্ত্বকে জাতি স্বীকার করিয়াছেন তাহারা 
অনবধানতাবশতঃই তাহা করিয়াছেন। সুতরাং সর্বমূর্তনংযোগিত্ব অপেক্ষা 
সর্বদরব্যসংযোগিত্বই লঘু বলিয়! বিভুত্ব হইবে। বিভুদ্রব্যদ্য়ের সংযোগ 
স্বীকার না করিলে বিভুদ্রব্যের বিভূত্বের ভন্গই বাধক হইবে । লাঘব তর্ক 
সর্বপ্রমাণেরই অনুগ্রাহক । 

যদি বলা যায়, যেরূপে অভ্রসংযোগ সিদ্ধ হইয়াছে এইরূপে 
অভ্রবিভাগও তে! সিদ্ধ হইতে পারে। যেমন আত্মা, আকা শাদিবিভক্তঃ, 
ঘটাদ্দিবিভক্ততাৎ, পটবৎ এইরূপ অনুমানেরও তো প্রয়োগ হইতে 
পারে। এতহুত্তরে বক্তব্য এই যে, অন্রসংযোগ স্বীকার না করিলে 
বিভুত্বেরই ভঙ্গ ঘটে কিন্তু অজবিভাগের অনন্গীকারে কোন বাধক নাই। 
এজন্য অজবিভাগসাধক অনুমান অগ্রযোজক-_সাধ্যের অসাধক। বদি 
বলা যায়, আকাশবিভাগ লাঘবপ্রযুক্ত দ্রব্যনাত্রবৃত্তি হইবে কিন্ত 
গৌরববশতঃ মূর্তদ্রব্যমাত্রবৃন্তি হইবে না। আর তাহাতে দ্রব্যমাত্রবৃত্তি 
আকাশ [ বিভাগ ] সিদ্ধ হইল বলিয়া আত্মাদি বিভুদ্রব্যে আকাশবিভাগ 
অজবিভাগই হইবে, এইরূপে অজবিভাগ সিদ্ধ হইবে । এতদুত্তরে 
f বক্তব্য এই যে, অভ্রসংযোগৰ মত অন্রবিভাগও যদি সিদ্ধ হয় তবে 
ji হউক্‌, ইহাতে হানি কি? যদি বলা যায়, যে সময়ে যন্নিরূপিত সংযোগ 
যাহাতে আছে সেই সময়ে সেই বন্ত্রতেই তন্নিরপিত বিভাগও 
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-ইহাতো বিরুদ্ধ! আত্মাদিতে আকাশসংযোগও আছে, আকাশ- 
বিভাগও আছে-_এরূপ কখনও স্বীকার করা যাইতে পারে না। 
অভ্রসংযোগের মত অজবিভাগ স্বীকার করিলে বিরুদ্ধ সংযোগবিভাগদ্য় 
এক সময়ে এক বস্তুতে আছে ব্বীকার করিতে হইবে । এজন্য অজসংযোগ 
ও অজবিভাগ সিন্ধ হইতে পারে না। 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, AIRAN ও অঞ্জবিভাগ উভয়েই 
প্রমাণ সিদ্ধ হইলে বিরুদ্ধ হইবে কেন? প্রমাণ Pras বটে, বিরুদ্ধও 
বটে ইহা তো হইতে পারে না । স্থুতরাং প্রমাণ দিদ্ধ বন্ততে বিরোধই 
অসিন্ধ। ইহাতে aaa এই যে, অভ্রনংযোগ-বিভাগবাদী কি সংযোগ- 
বিভাগের বিরোধিত। স্বীকার করেন ন! ? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, 
অনিত্যসংযোগ ও অনিত্যবিভাগের বিরোধিতা আছে বটে । অনিত্য- 
সংযোগ ও অনিত্যবিভাগের বিরোধিতাতে প্রমাণ আছে। কিন্ত 
নিত্যসংযোগ ও নিত্যবিভীগের বিরোধিতাতে কোন প্রমাণ নাই। আর 
যদি নিত্যসংযোগ ও নিত্যবিভাগের বিরোধ স্বীকার করা যায় তবে 
নিত্যবিভাগই অসিন্ধ হইবে । আর তাহাতে এক সময়ে সংযোগবিভাগ 
স্বীকার করিতে হইবে না। আত্মা আকাশসংযুক্তও বটে, বিভক্তও বটে 
এইরূপ হইবে না । নিত্যবিভাগের অন্বীকারেই প্রদর্শিত বিরোধের 
সমাধান হইবে । ( অদ্বৈতরত্বরক্ষণ ৫ পৃঃ ) 
এস্থলে ব্তিককার প্রভৃতি “ূর্তদ্রব্যসংযোগিত্বাৎ” এই হেতুর 
দ্বারা নিত্য সংযোগের অনুমান করিয়াছেন। বস্তুতঃ এইস্থলে 
“সংযোগিত্বাৎ” এইমাত্রই হেতু৷ ্ূর্তদ্রব্য” শব্দটি পরিচায়করূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছে এইমাত্র। এইজন্য চিৎনুখাচার্ধ “আকাশমাম্মনা 
সংযুদ্যতে সংযোগিত্বাৎ ঘটবৎ--এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন | 
! (fead ২০১ পৃঃ) এই অনুমানটি যে মীমাংসকসম্মত তাহা 
= পূর্বেই বলা হইয়াছে। মীমাংসকসন্মত এই অনুমানটি খণ্ডন করিবার 
জন্য অতি প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য মানমনোহরকার বাদিবাগীশ্বর 
যে, এই অনুমানে ক্রিয়াবর, মূর্তহাদি উপাধি হইবে। 
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সাধ্যের ব্যাপক, হেতুর অব্যাঁপক ধর্মকে উপাধি বলে। এই উপাধি 
উদ্ভাবনে অতি সহজ রীতি এই যে, যে ধর্ম দৃষ্টান্তধ্মীতে আছে 
এবং পক্ষরূপ ধর্মীতে নাই তাহাই উপাধি হইবে । যে ধর্ম যাবদ্‌- 
দৃষ্টাণ্তধমীতে আছে বলিয়া তাহা সাধ্যের ব্যাপক হইবে এবং পক্ষ- 
রূপ ধর্মীতে নাই বলিয়া হেতুর অব্যাপক হইবে । এজ্রন্য প্রাচীন 
আচার্ষগণ বলিয়াছেন যে, “তম্মাদুপাধিমিচ্ছপ্তিঃ পক্ষতুমিমনাগু,বন্‌। 
সপক্ষান্‌ TATA ধর্মে মৃগ্যতামিতি সংগ্রহঃ।” যাহা হউক, প্রদর্শিত 
অনুমানে ক্রিয়াবত্ব ও মূর্ত উপাধি। উপাধি সাধ্যের ব্যাপক zza 
থাকে বলিয়া সাধ্য উপাধির ব্যাপ্য হইয়া থাকে। অন্বন্বব্যাপ্তিতে 
যে দুইটি ধর্মের যাদৃশ ব্যাপ্যব্যাপকভাব হইবে ব্যতিরেকব্যাপ্তিতে সেই 
দুইটি ধর্মেরই বিপরীতভাবে ব্যাপ্যব্যাপকভাব হইবে। এভন ন্যায়- 
কন্দলীতে বল! হইয়াছে__নিয়্যত্বনিয়ন্তূত্বে ভাবয়োর্যাদ্ুশে নতে। 
বিপরীতে প্রতীয়েতে ত এব তদভাবয়োঃ॥ ক্রিয়াবন্ব, WA আত্ম- 
ংযোগরূপ সাধ্যের ব্যাপক । যে যে স্থলে আত্মসংযোগ আছে 
সেই সেই স্থলেই ক্রিয়াবন্, মূর্তহ, পরত্ব, অপরত্ব প্রস্তুতিও আছে। 
এইজন্য ক্রিয়াবন্বাদি ধর্ম আত্মসংযোগরূপ সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে I 
এই অনুমানে ঘটরূপ দৃষ্টান্তে আত্মনংযোগরূপ সাধ্যও আছে 
এবং ক্রিয়াবন্বাদি se আছে। এজন্য ক্রিয়াবন্বাদি সাধ্যের 
ব্যাপক হইয়াছে এবং ক্রিয়াবত্বাদি ধর্ম আকাশরূপ পক্ষে 
নাই বলিয়া হেতুর অব্যাপক হইয়াছে । এজন্য মানমনোহরকার 
এরূপ প্রতিরোধান্নমান প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আকাশমাত্মনা 
ন সংযু্যতে, agiis, রূপাদিবৎ। নাধ্য উপাধির ব্যাপ্য হইয়া 
থাকে বল! হইয়াছে। এন্রন্য সাধ্যাভাব উপাধ্যভাবের ব্যাপক 
হইবে। সন্তবদ্ব্যতিরেক স্থলে বাতিরেক ব্যাপ্তি না থাকিলে 
অন্বয়ব্যাপ্তিও Aa হইবে না । AFI মানমনোহরকার যে সাধ্য- 
হেতুর অন্থয়ব্যাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন তাহার ব্যতিরেকব্যাপ্তিও 
তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা অন্বয়ব্যাপ্তিও সিদ্ধ হইবে 
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| না। তাহার প্রদর্শিত প্রতিরোধানুমানে রূপাদি দ্ান্তধনীতে 
i অমূর্তত্বও আছে এবং আত্মার অসংযোগও আছে। এজন্য অমূর্তত্ব আত্মার 
| ' অনংযোগের ব্যাপ্য। যে যে স্থলে uka সেই সেই স্থলে _ 
| আত্মসংযোগাভাবও থাকিবে, যেমন রূপরসাদিতে ARS আছে, 
আত্মসংযোগাভাবও আছে । মানমনোহরকারের এই অনুমান 
সোপাঁধিক বলিয়া gal এই অনুমানে 'অসংযোগিত্ই উপাধি। 
রূপাদিতে যে আত্মসংযোগ নাই তাহার প্রযোজক অসংযোগিত্ব ; কিন্ত 
TE নহে। যে যে স্থলে আত্মসংযোগ আছে সেই সেই স্থলে 
সংযোগিত্বও আছে। যে স্থলে সংযোগিত্ব নাই সে স্থলে আত্মসংযোগিত্ব 
নাই। রূপাদিতে সংযোগিত্ব নাই বলিয়াই আত্মসংযোগিত্বও নাই।. 
সুতরাং মানমনোহরকার মীমাংসকের স্থাপনান্ুমানে যে TRE 
| উপাধি বলিয়াছিলেন তাহা সাধ্যের অব্যাপক হইয়াছে। তাহার 
| কারণ, উপাধি মূর্তত্বের ব্যাপ্তি আত্মসংযোগরূপ সাধ্যে নাই।. কারণ 
| ব্যতিরেক ব্যাপ্তিতে উপাধি রহিয়াছে। সুতরাং অজসংযোগ 
| স্থাপনান্্মানে মানমনোহরকার যে উপাধি শঙ্কা করিয়াছিলেন তাহা 
fae হইল । কারণ, ' "উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হয় নাই। উপাধি 
| নিরূপিতা ব্যাপ্তি সাধ্যে নাই। 
আরও বিশেষ কথা এই যে, 'আকাশমাস্মনাঃ সংযুজ্যতে__এই প্রতিজ্ঞা 
বাক্যের অর্থ এই যে, আত্মনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী যে 
সংযোগ দেই সংযোগের অধিকরণ আকাশ । সংযোগ f বলিয়া 
যে সংযোগ আত্মীতে আছে সেই সংযোগখিশি্ই আকাশ হইবে । 
| qafas সংযোগের দ্বারা আকাশ আত্মসংযোগী হইবে। প্রতিজ্- 
| বাক্যের এইরূপ অর্থ গৃহীত হওয়ায় আর Ta উপাধির শঞ্কাই zeta 
; পারে না। যে সংযোগ সাধ্য তাহা আত্মাতে আছে। কিন্তু আগ্াতে 
মূর্ত উপাধি নাই বলিয়া উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হুইল না। বেদান্ত- 
; কল্পতরুতেও অনলানন্দ এই কথাই বলিয়াছেন (a সঃ ২২৩ 
+ CCO. vaa aaa SLÁA Sahai angi সৌদি Kosha 


j 
বৃ 


১১০ বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তন্ 


গ্রহণ করিয়াছেন। কল্পতরুকার চিৎনুখাচার্ষের প্রশিত্য। চিনুখাচার্ধের 
শিষ্য সুখপ্রকাশ ও নুখগ্রকাশের শিষ্য কল্পতরুকার অমলানন্দ। আরও 
কথা এই যে, মানমনোহরকার যে মূ্তত্ধ উপাধি প্রদর্শন করিয়াছেন 
সেই aa অবচ্ছিমপরিমাণবন্ধ। অবচ্ছিমনপরিমাণবত্থকে উপাধি, 
বলায় পক্ষেতরতুল্যতা হইয়াছে। উপাধির পক্ষে অবৃস্ভিতা সম্পাদনের 
জন্য উপাধিতে বিশেষণ যোগ করিলে পক্ষেতরতুল্যত৷ হইয়৷ থাকে। 
সমস্ত অনুমানেই পক্ষের ভেদ উপাধি হইতে পারে আর তাহাতে 
অনুমানমাত্রের উচ্ছেদ হইবে। পক্ষের ভেদরূপ উপাধির দ্বারা হেতুর 
সাধ্যব্যভিচারানুমানেও পক্ষের ভেদই উপাধি হইবে বলিয়া পক্ষের 
ভেদ ব্বব্যাথাতক ৷ এভন্ পক্ষের ভেদ উপাধিরূপে উদ্ভাবিত হইতে 
পারে না। ভেদমাত্রকেই উপাধি বলা যায় না। যেহেতু তাহা 
কেবলাম্বরী। ভেদ পক্ষেও আছে। এজন্য পক্ষের ভেদকে উপাধি 
বলা হইয়াছে । পক্ষের ভেদ পক্ষে নাই। YA ভেদ ব্ব-তে 
থাকিতে পারে না। এজগ্য উপাধির পক্ষে অবৃত্তিতা সম্পাদনের জন্যই 
ভেদকে উপাধি না বলিয়া পক্ষের ভেদকে উপাধি বলা হইয়াছে । 
উপাধি পক্ষে না থাকিলে উপাধি হেতুর অব্যাপক হইবে। সাধ্যের 
ব্যাপক, হেতুর অব্যাপককেই উপাধি বলে। এজন্য পক্ষের ভেদ 
সর্বত্রানুমানে উপাধি হইতে পারিলেও তাহা বিচারে উদ্‌ভাবনীয় নহে! 
ইহাতে অনুমানমাত্রের উচ্ছেদ হয় ও ব্বব্যাঘাত দোষও হয় । এইরূপ 
পরিমাণবৰূকে এন্থলে উপাধি না বলিয়া অবচ্ছিন্নপরিমাণবন্ধবকে উপাধি 
বলার অভিপ্রায়ই এই যে উপাধির পক্ষাবৃত্তিত্ব সম্পাদন। কিন্তু 
তাহা সাধ্যে উপাধির ব্যাণ্তিগ্রহে উপযোগী নহে। সাধ্য উপাধির বাপ্য 
হইয়! থাকে । পরিমাণবন্ব আত্মসংযোগ রূপ সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে । 
যে যে স্থলে আত্মসংযোগ আছে সেই সেই স্থলে পরিমাণবত্বও আছে । 
কিন্তু পরিমাণবন্ধ পক্ষ গগনেও আছে। উপাধি পক্ষে না থাকুক, 
মাত্র এই অভিগ্রায়ই পরিমাণে অবচ্ছিন্নত্ব বিশেষণ যোগ করা 
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agi সমর্থনের ইহাই রীতি। বাতিককার উদ্দ্যোতকরও 
এই অভ্রসংযোগের সমর্থন করিয়াছেন। যাহা হউক ঈশ্বরের সহিত 
জীবের সাক্ষাৎনংযোগ অথবা সংযুক্তসংযোগরূপ সম্বন্ধ আছে ইহা 
দার্শনিক রীতিতেও fa হয়। আর এই সম্বন্ধ আছে বলিয়াই 
ঈশ্বর জীবগত ধর্মাধর্মের অধিঠাতা হইয়া থাকেন। ঈশ্বর যে সর্বাধিঠাতা 
ইহা আমাদের উদ্ধৃত ama বলা হইয়াছে। দার্শনিকগণও 
যুক্তির দ্বার! তাহা সমর্থন করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় ঈশ্বরের 
সহিত জীবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে ইহা উপপাদন করিলে জীবের 
হর্ধাতিশয় হওয়া উচিত। 


বেদমন্ত্রসিদ্ধ ঈশ্বরে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন 


ঈশ্বরের স্বরূপ, গুণ ও কার্যপ্রতিপাদক বেনমন্্রমূহ উদ্ধৃত করিয়া 
দেখাইয়াছি। বেদমনত্র প্রতিপাদিত ঈশ্বরের শ্বরূপের ও তাহার গুণরাশির 
উপপাদনের জন্য বহুবিধ দার্শনিক যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছি। সম্প্রতি 
আমরা বেদমন্্সিদ্ধ ঈশ্বরে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিব! স্যায়বৈশেযিক 
আচার্যগণ ঈশ্বরের অন্তিত্বসিদ্ধির জন্য অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া 
থাকেন। ঈশ্বরপ্রতিপাঁদক বেদমন্ত্র অতি বহুল। দশ্বরপ্রতিপাদক 
সমস্ত মন্ত্রগুলি একত্র সংকলিত হইলে মাত্র তাহাতেই একখানি সুবৃহৎ 
গ্রন্থ সংকলিত হইতে পারে। এজন্য, আমরা নানা মন্ত্রংহিতা। হইতে 
্থালীগুলাকন্তায়ে কয়েকটিমাত্র মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া ঈশ্বরের জগৎ- 
aga প্রদর্শন করিয়াছি তাওপর্যটাকাকার বাচন্পতি মিশ্র 
বলিয়াছেন যে-ন হি আগমানুমানে জগৎকতৃ দ্বিনিত্যসর্ববিষয়ক- 
বুদ্ধিমন্বব্যতিরেকেণ কেবলমীশ্বরং সাধয়তঃ1৮ ( স্যাঃ সঃ, ভাৎপর্ধটাকা, 
৯৫৬ পৃঃ) | ইহার অভিপ্রায় এই যে, বেদ ও অন্নমান ঈশ্বরের সাধক 
হইলেও এই ছুইটি প্রমাণ ঈশ্বরের asana ও তাহার Aa 
পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরের স্বরূপ সিদ্ধ facs পারে না। 
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৩১২ বেদের ময়ভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তত্তু 


বেদ ঈশ্বরের যে সমস্ত স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন ভারতীয় 
দার্শনিকগণের মধ্যে বিশেষভাবে নৈয়ায়িক ও বৈশেধিকগণ ঈশ্বরের 
জগৎকতৃত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব অনুমান প্রমাণ দারা সিদ্ধ করিবার জন্য 
[বিশেষভাবে ] প্রয়াস করিয়াছেন। ইহারা অনুমান প্রমাণ দারা ঈশ্বরের 
megaa সিদ্ধি প্রদর্শন করিলেও বেদবিরুবিদ্ধ কোন ধর্মই 
ঈশ্বরে সিদ্ধি করিতে প্রয়াস করেন নাই ; করিলে উচ্ছঙ্খল প্রয়াস ও 
যুক্তির নামে বুক্তযাভাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে: হইত। প্রামাণিক- 
Wa নৈয়ায়িকগণ যুক্ত্যাভাস প্রদর্শনে একান্ত বিমুখ । উদ্ধৃত 
বেদমন্্রভাগে ঈশ্বরের জগৎকতৃর্ব পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে। ন্যায়- 
| বৈশেষিক দর্শনের রীতি অনুসারে অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের 
ভ্রগৎকতৃ ত্বৈর সিদ্ধি আমরা এস্থলে প্রদর্শন করিব । 
| ভগবান্‌ বাৎস্তায়ন ১1১১ ম্যায়নূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন-__ 
| প্রত্যক্ষাগমাত্রিতমনুমানং সা অন্বীক্ষা। iza 
অন্বীক্ষণমন্থীক্ষা ৷ তয় প্রবর্ততে ইত্যান্বীক্ষিকী। ন্যায়বিদ্ঠা aik | 
as পুনরনুমানং প্রত্যক্ষাগমবিরুদ্ধং শ্যায়াভাসঃ স ইতি। ( ৩৯ পৃ, 
স্যাঃ L, মেট্রোঃ সং) ৷ ইহার অভিপ্রায় এই যে, অনুমান প্রত্যক্ষ ও 
আগমের অবিরোধী হইবে। প্রত্যক্ষ ও আগম প্রমাণ দ্বারা অবধূত 
অর্থের অন্বাক্ষা-অনুসন্ধান অন্নুমান। প্রত্যক্ষাগমাধিগত অর্থের অনুমান 
প্রমাণ দ্বারা অবধারণকে অন্বীক্ষা বলে। যে শান্তর এই অন্বীক্ষাব্যাপার 
প্রদর্শন করে তাহাকে আম্ীক্ষিকী বলে। এই আতীক্ষিকী স্তায়বিদ্ধা! 
বা শ্যায়শান্্র। যে অনুমান প্রত্যক্ষ ও আগমের বিরুদ্ধ তাহা 
ন্যায়াভাস। ভাঘ্যকারের এই সমস্ত উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় 
যে, gada বেদানুকুল কিন্ত বেদ বিরোধী নহে। বেদ গ্রতিপাস্ 
যে সমস্ত অর্থ উপপাদনসাপেক্ষ সেই সমভ অর্থের উপপন্থিপ্রদর্শনই 
| ষ্যায়শান্রের কার্য । স্থায়শান্তগ্রদণিত যুক্তিসমূহ বলদুর্বক তত অর্থের 
| স্বন্ধে স্থাপন করা > নাই! প্রত্যুত উপপত্তি সাপেক্ষ শত অর্থের 
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aafo যুক্তিসমূহ ব্যর্থ বাগাড়ন্বরে পর্যবসিত হয় নাই। ধর্মশাস্ত্রকার 
ভগবান্‌ aag NGANGGE বেদের উপাঙ্গ বলিয়াছেন। শিক্ষা-কল্প- 
ব্যাকরণ-নিরুক্ত-ছন্দ-জ্যোতিয যেমন বেদের অঙ্গ এইরূপ পুরাণ, ন্যায়, 
মীমাংসা ও afia এই চারিটি বেদের aiz _পুরাণ্তায়মীমাংসা- 
ধর্মশান্্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ  বেদাঃ স্থানানি বিদ্ানাং ধর্মন্ত চ চতুর্দশ ॥ 
(যাজ্ঞবন্য ১৩)। উদ্ধৃত aaa বচনে স্যায়শব্দদবার৷ ম্যায়বৈশেষিক, 
সাংখ্য ও পাতপ্রল এই চারিখানি দর্শনের নিদর্শন করা হইয়াছে । এই 
চারখানি দর্শনই অনুমান প্রনাণের সাহায্যে শ্রোত অর্থের উপপত্তি 
প্রদর্শন করিয়াছে এবং মীমাংসা শব্দদ্বারা পূর্বমীমাংসা ও উত্তর- 
মীমাংসা নির্দিষ্ট হইয়াছে এইরূপে ছুয়খানি বৈদিক দর্শনই বেদের 
উপাঙ্গ। এই কথা পুজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার পপ্রস্থানভেদ” 
গ্রন্থে বলিয়াছেন । উপকারককেই অঙ্গ বলে। যে যাহার উপকারক 
নহে সে তাহার অঙ্গ হইতে পারে না। উক্ত ছয়খানি দর্শন বেদের 
উপকারক বলিয়াই ইহাদিগকে বেদের Gatz বল! হইয়াছে । ন্যায়" 
বৈশেষিক রীতি অনুসারে বেদমন্্রগ্রদধিত ঈশ্বরের জগৎকতৃন্থ অনুমান 
প্রমাণের দ্বারা সমধ্ধিত হইলে maia যে বেদের উপাঙ্গ তাহা 
নুম্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যাইবে । আমরা এই প্রবন্ধে স্যায়বৈশেধিক 
সম্মত যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করিয়া! বেদমন্্সিদ্ধ ঈশ্বরে ধর্মের উপপাদন 
কর! হইয়াছে: ইহ! পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করিয়াছি। একটি কথাই 
বারবার বলার অভিপ্রায় এই যে, দার্শনিক-তদ্ব-দমূহই বেদমন্বে উপনিবদ্ধ 
হইয়াছে। বেদমন্ত্রে যাহা উপনিবদ্ধ হইয়াছে দর্শনশান্ত্রকারগণ মাত্র 
তাহারই বিবৃতি করিয়াছেন । বেদানপেক্ষিত তত্তের আলোচনা ভারতীয় 
বৈদিক, দার্শনিকগণ করেন নাই। বৈশেধিকদর্শনে দ্রব্যাদি যে 
ছয়টি ভাব পদার্থের নিরূপণ করা হইয়াছে তাহা বেদার্থবিচারের 
নিতান্ত অনুকূল বলিয়া ভগবান্‌ জৈনিনি এই ছয়টি ভাবপদার্থের ছারা 
বেদার্ঘনীমাংসা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বৈশেধিক-সম্মত ছয়টি ভাব 
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কখনও গ্রহণ করিতেন না ॥ জৈমিনি মীমাংসাদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের 
প্রথম পাদের তৃতীয় স্থত্রে বলিয়াছেন__দ্রব্যগুণসংস্কারেষু, বাঁদরিঃ” 
(ভৈঃ g ৩১৩)। আবার বলিয়াছেন__পকর্মাণ্যপি tofafa 
ফলার৫ঘভবা (৩1১৪ )। আবার বলিয়াছেন__“অর্থৈকতে দ্রব্যগুণয়ো 
রৈককর্ম্যাৎ নিয়মঃ স্তাৎ (৩১1১২) এই সমস্ত জৈমিনিসৃত্ৰগুলি 
আলোচন! করিলে দেখা যায় যে, বৈশেষিক প্রসিদ্ধ দ্রব্যগুণকর্মাদি 
পদার্থ বেদার্থবিচারে অপেক্ষিত বলিয়া জৈমিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন । 
কিন্ত জৈমিনি নিজে দ্রব্যগুণাদি পদার্থের নির্বচন করেন নাই। 
বৈশেধিকমৃত্রে সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরের আলোচনা না থাকায় 
বৈশেধিক ya হইতে সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরসাধক অনুমাণ প্রমাণ দেখান 
যায় না। giese স্থিসংহারবিধিগ্রকরণে ইঈশ্বরকতৃক 
জগতের সার্ট ও সংহারের রীতি প্রদর্শিত হইলেও সাঁক্ষাৎভাবে 
অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি প্রদশিত হয় নাই। প্রীশভ্তপাদ- 
ভায়ের অতি প্রাচীন ব্যোমবতী বৃত্তিতে স্ৃপ্টিবংহারবিধিপ্রকরণের 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্যোমশিবাচার্য বলিয়াছেন_নন্নু অর্বমেতদসন্বদবমীশ্বর- 
সন্তাবে গ্রামাণাসম্ভবাৎ। তন্ন, অনুমাঁনাগমাভ্যাং তৎসন্ভাবসিদ্ধেঃ।” 
ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রশস্তপাদভাষ্যে ঈশ্বরকতৃ্ষি জগতের যে 
হৃপ্টিসংহারবিধি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহ সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ 
: ঈশ্বরের অ্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই। ততঃপর বলিয়াছেন__পুর্বপন্গীর . 
4 কথা সঙ্গত নহে, অনুমান ও আগমপ্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইয়া 
F থাকে। ( ব্যোমবতীবৃত্তি, maa, ৩০১ পৃঃ চৌখান্বা 
ji সং)। ব্যোমশিবাচার্ধের এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, 
| 
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প্রশস্তপাদভাষ্যে ঈশ্বরদাধক প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। গ্রশভ্তপাদ 
ভাষ্যের টাকা কিরণাবলীতে আচার্য উদয়ন বলিয়াছেন যে,_সর্বমেতদ্‌ 
|| ঈশ্বরস্ঠাবসিদ্ধো সম্ভবেৎ, তৎসিদ্ধাবের কিং প্রমাণমিতি চেৎ, 
| তদ্বনুত্বেহপি কিঞ্িছুচ্যতে । ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রশভ্তপাদভাষ্যে 
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ৃ সঙ্গত হইতে পারে। ঈশ্বরের অভ্তিত্বে প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের 
উত্তরে উদয়ন বলিয়াছেন- ঈশ্বরের অস্তিত্সাধক বহু অনুমান প্রমাণ 
| থাকিলেও এস্থলে তাগার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। উদয়নের এই উক্তি 
হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, প্রশন্তপাদভাষ্যে ঈশ্বরসপ্তীবসাধক 
প্রমাণ Biya হয় নাই; হইলে, উদয়নপ্রদণিত শঙ্কা সঙ্গত হইত 
না। ব্যোমশিবাচার্ধ ও উদয়ন উভয়েই স্যায়ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন ও 
বাতিককার উদ্ব্যোতকরের পরবর্তী । এভন্য আমরা প্রথমে এস্থলে 
বৈশেষিক তন্ত্র হইতে ঈশ্বরের সাধকগ্রমাণ উপন্যাস না করিয়া | 
উদ্দ্যোতকরের গ্রন্থ হইতে ঈশ্বরনাধক প্রমাণ প্রদর্শন করিব । 

উদ্ব্যোতকর ন্যায়দর্শনের ৪1১২১ স্বত্রের বাতিকে ঈশখরমাধক 
দুইটি অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন । তাহা এই--(১) বুদ্ধিমৎ- 
কারণাধিষ্টিতানি ata বানু ধারণািক্রিয়ান্থ মহাভুতানি বায়ু ahi 
প্রবর্তন্তে, অচেতনত্বাৎ বাস্তাদিবৎ ; (২) এবং qtie তৃণাদানি 
পদ্দীকৃত্য দর্শনম্পর্শনবিষয়ন্বাদিতি বক্তব্যন্‌ ; এবং যত্র W 
বিগ্রতিপত্তিঃ কার্যত্বঞ্চ তদনেনৈব ন্যায়েন দৃষ্ান্তেন বাস্তাদিনা পন্দয়িত্থা 
সাধয়িতব্যন্‌। ইহার অভিপ্রায়_ক্ষিতি,। অপ, a বায়ু_এই 
মহাভূতচতুষ্টয় স্বোচিত ধারণরেদনাদি ক্রিয়াতে বুদ্ধিমৎকারণাধিষিত হইয়া 
প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; যেহেতু উক্ত মহাভূতবর্গ অচেতন! যে যে 
অচেতন বন্ত স্বোচিত ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয় তাহা বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্টিত 
| za প্রবৃত্ত হয়, যেমন বানী প্রস্তৃতি অস্ত্র | এই অচেতন অন্তর 
| 


কাষ্ঠতক্ষণরগ স্বোচিত ক্রিয়াতে বুদ্ধিমান্‌ সূত্রধর কতৃক অধিষ্ঠিত 
হইয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপ পৃথিব্যাদি বায়ু, পর্যন্ত 
অচেতন মহাভূতসমূহ স্বোচিত ধারণাদি ক্রিয়াতে বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্টিত. 
হইয়াই প্রবৃত্ত হইবে। অচেতন মহাভূতবর্গ যে বুদ্ধিৎকারণাধিষ্ঠিত 
হইয়! প্রবৃত্ত হয় সেই বুদ্ধিনৎকারণই ঈশ্বর । ইহাই প্রথমান্ুমানের 
Ai 


| 
| 4, 

এ ণতরুপর্বতার্রি তাহাদের উপাদানাভিঞ্ কতৃকি ! fafie এ 
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হইবে । যেহেতু তৃণপ্রভৃতি কার্য অর্থাৎ উৎপত্তিমৎ। যাহা যাহা কার্য 
তাহা উপাদানাভিজ্ঞকতৃর্ভস্য হইয়া থাকে। যেমন প্রাসাদাদি। যে 
তৃণতরু প্রভৃতি তাহাদের উপাদানাভিজ্ঞ ia হইয়াছে সেই তৃণতরু 
প্রভৃতির উপাদানাভিজ্ঞ কর্তাই ঈশ্বর। ইহাই দ্িতীয়ানুমানের অভিপ্রায়। 
এইরূপে যে যে কার্য বন্ত সকতৃক্ত্ব ও অকতৃকত্বরূপে বিপ্রতিপত্তির 
বিষয়ীতৃত হইবে অর্থাৎ যে যে কার্ধবন্তুকে কেহ সকতৃৰ্ক, কেহ 
gega বলে সেই সমস্ত কার্যবস্থকে অনুমানের পক্ষরূপে নির্দেশ 
করিয়। বান্তাদি দৃষ্টান্তের ছারা বুদ্ধিৎকারণাধিষ্টিতত্বের অনুমান করিতে 
হইবে | 

ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরসাধক অনুমান প্রমাণের 
উপন্যাস করেন নাই। ভাষ্যকার বলিয়াছেন-“ন তাবদন্ত বুদ্ধিং বিনা 
কশ্চি্বর্মে। লিঙ্গভূতঃ শক্য উপপাদয়িতুম্‌।” (mie সঃ BIRI, 
৯3৪ পুঃ)। ইহার অর্থ__বুদ্ধিব্যতীত অন্য কোন fargo ধর্ম ঈশ্বরের 
উপপাদন কর! যায় না যাহার দ্বারা! ঈশ্বরের নিদ্ধি হইতে পারে। 
ভাষ্যকার যে এন্ছলে ঈশ্বরীয় বুদ্ধিকেই ঈশ্বরসাধক লিঙ্গ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন তদরুসারেই বাঠিককার 'বুদ্ধিমকারণাধিিতানি' 
এরূপ বলিয়াছেন। ভাত্যকারের অতি সংক্ষিপ্ত উক্তি বাঁতিককার কর্তৃক 
কিঞ্চিৎ বিবৃত হইয়াছে । মনে রাখিতে হইবে বাঁতিককারও এস্থলে 
যড়গুণবিশিষ্ট ঈশ্বর এই অভিপ্রায়েই ঈশ্বরসাধক অনুমান প্রদর্শন 
রা ঈশ্বরীয় ইচ্ছা ও ঈশ্বরীয় কৃতির প্রবেশ ইহাতে করান 

| 

্যায়দর্শনে “তৎকারিতত্বাদৃহেতুঃ” | ai R 91১২১) এই সিদ্ধান্ত 
qa দ্বারা ঈশ্বর ব্যবস্থাপিত হইয়াছেন । এই সূত্রের বাঁতিকে বার্তিককাঁর 
বলিয়াছেন-_শ্ুত্রকার যে, তৎকারিতত্বাৎ অর্থাৎ ঈশ্বরকারিতত্ব 
বলিয়াছেন তাহাতে সুত্রকার ঈশ্বর যে নিমিন্ত কারণ ইহাই স্বীকার 
করিয়াছেন। যাহা নিমিত্তকারণ তাহ! সমবায়িকারণ ও অসমবায়ি- 
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maa কারণ স্বীকার কর! হয়-_সমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ ও , 

| নিমিত্তকারণ। gama ঈশ্বরকে নিিত্তকারণ বলিয়াছেন। নিমিত্ত 
| কারণ ইতরকারণদয়ের অনুগ্াহ্ক হইয়া থাকে। যেমন বলের 
| সমবায়িকারণ তন্ত ও অসমবায়িকারণ seai YA Age 
নিমিত্তকারণ এই উভয়ের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে । ঈশ্বর যদি 
জগতের নিমিত্তকারণ হন, তবে জগতের উপাদান বা সমবায়িকারণ কে 
হইবে ? ইহার উত্তরে বাঠিককার বলিয়াছেন__পািবাদি চতুবিধ 
পরমাণু উপাদান কারণ হইবে। Sera বার্তিককার বলিয়াছেন 
ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্তকারণ বলা হইয়াছে। কিন্তু জগতের PING 
কারণ বিষয়ে বাদিগণের বিরুদ্ধ মত দেখিতে Atea যায়। কেহ বা 
কালকে নিমিত্তকারণ বলেন, কেহ বা! ঈশ্বরকে নিমিন্তকারণ বলেন, | 
কেহ বা গ্রকৃতিকেই নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলেন। যদিও 
এন্থলে বাতিককার জগতের নিমিত্তকারণের বিপ্রতিপত্তিতেই প্রকৃতির 
নির্দেশ করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতি কেবলমাত্র নিমিভকারণ এরূপ 
কোন মত প্রসিদ্ধ নহে। প্রকৃতি উপাদান ন! হইয়া কেবল 
নিমিভ্তকারণ হইবে এরূপ ব্বীকার করিলে প্রকৃতি শব্দেরই নিরর্থকতাপত্তি 
হইবে। প্রকৃতি শব্দ সাধারণতঃ উপাদানেরই প্রতিপাদক। বাহার! 
প্রকৃতিকে উপাদান কারণ বলেন তাহারা প্রকৃতিকে নিমিন্তকারণও 
বলেন। তাহাদের মতে প্রকৃতি aea, তাহার আর কেহ প্রবর্তয়িত! 
নাই। atea নিমিত্তকারণের বিপ্রতিপত্তিতে প্রকৃতির উল্লেখ করায় 
এরূপ কেহ মনে করিতে পারেন ঘে, প্রকৃতি জগতের মাত্র নিমিত্ত 
কারণ--এরূপও কোন দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রাচীনকালে ছিল। কিন্ত 
আমাদের এরূপ বলা নত মনে হয় না। 

ততঃপর বার্তিককার বলিয়াছেন যে, জগতের নিমিন্তকারণ 
| বিশেষে দার্শনিকগণের বিপ্রতিপন্তি আছে বলিয়! বস্তুতঃ জগতের ন 
| নিমিন্তকারণ কে হইবে? naaa কোন্‌ পক্ষটি সঙ্গত 
| 


] বে--এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত 
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১১৮ বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তন্ 


কারণ ইভাই ম্যায়সঙ্গত। ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতা সাধক 
'প্রমাণসমূহ প্রমাণাত্তর দ্বারা প্রতিহত হয় না। এভন্য ঈশ্বরই 
জগতের নিমিত্তকারণ ইহাই ন্যাঁয়সঙ্গত। যদি বলা যায়, ঈশ্বরের 
অস্তিত্বই তো অসিদ্ধ, তাঁহার নিনিভ্কারণতা সিদ্ধ হইবে কিরূপে? 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইলে কালাদির নিমিত্তকারণতা নিরসনপূর্বক 
ঈশ্বরের নিমিন্তকারণতার অবধারণ হইতে পারে৷ এতদুত্তরে বাতিককার 
বলিয়াছেন_যে অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের নিথিন্তকারণতা সিদ্ধ 
হইবে, সেই অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইবে। 
ঈশ্বরের অন্তিত্বসিদ্ধির জন্য পৃথক্‌ প্রমাণের অপেক্ষা থাকে না। 
যাহার অস্তিত্বই অসিদ্ধ তাহা কখনও নিমিন্তকারণ হইতে পারে না। 
ঈশ্বরের নিমিন্তকারণত্বে প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে বাতিককার 
বলিয়াছেন যাহারা অচেতন প্রধান হইতে gioa উৎপত্তি স্বীকার 
করেন ; অথবা অচেতন পরমাণুসমূহ হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার 
করেন; অথবা বীহার! জীবের অচেতন শুভাশুভ কর্ম হইতে জগতের 
উৎপত্তি স্বীকার করেন তীহাদের সকলকেই ইহা! স্বীকার করিতে 
হইবে যে, প্রধান, পরমাণু অথবা শুভাশুভ কর্ম ইহারা সকলেই 
অচেতন বলিয়া বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিত হইয়াই ইহারা প্রবৃত্ত হইবে । 
অচেতন বন্তু বুদ্ধিনকারণঘ্বারা৷ অনধিষ্ঠিত sm অর্থাৎ চেতনানধিষ্টিত 
হইয়া প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যাহা অচেতন তাহা চেতনাধিিত 
হইয়াই প্রবৃত্ত হয়। যেমন বাসী প্রভৃতি অন্তর বুদ্ধিমান্‌ সূত্রধর প্রভৃতি 
দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই স্বোচিতকার্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । যেহেতু বাসী 
প্রভৃতি অচেতন বন্তু। এই প্রধান অথব! পরমাণু অথব! কর্ম ইহার! 
সকলেই অচেতন । অথচ ইহারা ন্বোচিতকার্ষে প্রব হইয়া থাকে। 
এজন্য অচেতন প্রধানাদি অবশ্যই বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিত হইবে । ততঃপর 
বাতিককার সাংখ্যসম্মত aeg প্রধানকারণবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। 
ততঃপর বাতিককার বলিয়াছেন_যে সমস্ত মীমাংসকগণ বলিয়া 


দ্বারা অধিষ্ঠিত হ্যা আছেন পুর পন জগতের 
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বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ২১৯ 


কারণ হইয়া থাকে__তাহাদের নিকট বক্তব্য এই যে, অচেতন 
পরমাণু যদি জ্রগৎনির্মাণে প্রবৃত্ত হইতে পারিত তবে পরমাণুসমূহের 
প্রবৃত্তি সর্বদাই থাকিত, জগতের প্রলয় কখনও হইত না। যদি 
বলা যায়, কালবিশেষকে অপেক্ষা করিয়াই পরমাণুসমূহ প্রবৃত্ত হয়, 
এইজন্য পরমাণুর সর্ধদা প্রবৃত্তির আপত্তি হইবে না। স্থষ্টিকালে 
পরমাণুর প্রবৃত্তি হইলেও প্রলয়কালে পরমাণুর প্রবৃত্তি হইবে না। 
এতুত্তরে বক্তব্য এই যে, অচেতন পরমাণু যেমন বুদ্ধিমান অধিষ্ঠাতাকে 
অপেক্ষা FA বুদ্ধিমকারণব্যতীত অচেতনের প্রবৃত্তি অর্থাৎ কার্যোন্ুখতা 
হইতে পারে না। এইরূপ অচেতন কালও বুদ্ধিৎকারণানধিষ্টিত হইয়া 
কার্ধ করিতে পারিবে, না । অচেতন বন্ধ স্বতন্ত্র ভাবে প্রবৃত্ত হইতে পারে 
ন! বলিয়| যেমন অচেতনপরমাণুসমূহ স্বতন্ত্রভাবে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, 
এইরূপ অচেতন কালও ব্বতত্্রভাবে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না। 
আরও যুক্তি এই যে, পৃথিব্যাদি মহাভূতচতুষ্টয বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্টিত 
হইয়াই স্ুখদুঃখাদির জনক হইতে পারে; যেহেতু পৃথিব্যাদি মহাভূতও 
রূপরসাদিমান্‌। যাহা যাহ। বূপরসাদিমান্‌ তাহা বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিত 
হইয়াই প্রীণিগণের সুখছ্ঃখাদির নিমিত্ত. হইয়া থাকে যেমন বস্ত্রের 
কারণ YA, বেম! প্রভৃতি | 

এইরূপ অচেতন ধর্ম ও অধর্ম বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিত হইয়াই পুরুষের 
উপভোগ সম্পাদন করিবে ; যেহেতু ধর্মাধর্ম IIR উপভোগের করণ। 
যাহা যাহা করণ ; তাহা ৰুদ্ধিমৎকারণাধিষ্টিত ভইয়াই ফলের জনক হইয়া 
থাকে ; যেমন স্ত্রধরাধিষ্টিত বাস্তাদি । যদি বলা যায়, জ্রীবাত্রিত ধর্মা- 
ধর্মের অধিষ্ঠাত! ধর্মাধর্মের আশ্রয় ভীবাস্মাই হইতে পারিবে, ঈশ্বরকে 
আর ধর্মধর্মের অধিষ্ঠাতা স্বীকার করার আবগ্রকতা কি? এতছুত্তরে 
বন্ধব্য এই যে, চেতনই অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকে | অচেতন অধিষ্ঠাতা হইতে 
পারে না। জ্ঞানের উৎপত্তির পূর্বে জীবাত্ন। অচেতন । জীবাস্মার 
ata অনিত্য। জীবের শরীরের ও zama উৎপত্তির পূর্ব্বে জীবের 


ভান উৎপন্ন হইতে পারে না। অনুৎপনন্রান জীবাম্মা অচেতন বলিয়া 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta 52092810001 Gyaan Kosha 


NG NGA AA TE PB BEK Ga a 2” TKR TET 


আপা Be SAAD AP E BT TANGEN TAG E E 0 TE ah clot. 


AUIWA 6 EEEE ৬ 


১২০ বেদের মন্ত্রভাগে ঈথর ও দার্ণনিক-তন্ত 


স্বীয় ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। যে বিষয়ে যাহার জ্ঞান 
নাই সেই বিষয়ের অধিষ্ঠাতা সে হইতে পারে না। অনুৎপন্ন জ্ঞান 
জীবাত্মার রূপরসাদি বিষয়ক জ্ঞানই সম্ভাবিত নহে ; ধর্মাধর্মবিষয়ক জ্ঞান 
তো দুরের কথা। যদি জীবাত্মাই স্বীয় ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা হইতে 
পারিত তাহা হইলে জ্রীবাত্মা কখনও স্বীয় অধর্মের অধিষ্ঠাতা হইয়া নিজের 
দুঃখ উৎপাদন করিত না af বলা যায়, জীবের ধর্ম ও অধর্মের দ্বারা 
অধিষ্ঠিত হইয়া পরমাণুসমূহ প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতেই জগতের স্থানটি হয়__ 
এরূপ বলাও অদন্গত। কারণ ধর্মাধর্ম অচেতন । কোন অচেতন বস্তু 
স্বতন্থভাবে অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। 

এইরূপে স্যায়বাতিককার অতি আড়ম্বরের সহিত অনুমান প্রমাণ 


দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছেন। বার্তিককার প্রদর্শিত এই. 


অনুমানগুলি aTe বৈশেষিকাচার্য ও স্যায়াচার্যাগণের উপজীব্য । ব্যোম- 
শিবাচার্ধ, উদয়নাচার্য, প্রভৃতি বৈশেষিক আচার্ধগণ ঈশ্বরে যে নানাবিধ 
অনুমান প্রমাণের উপন্যাস করিয়াছেন এবং ন্যায়াচার্য বাচম্পতি মিশ্র 
ও উদনয়নাচার্য প্রভৃতি ঈশ্বরসাধক বহুবিধ অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, 
সেই ANER উপজীব্য এই বাঠিককারের গ্রন্থ। DPA কেবল- 
মাত্র “তৎকারিতত্বাৎ” বল! হইয়াছিল । ইহার অর্থ_ঈশ্বরকারিতত্বাৎ ৷ 
ইহার দ্বারা ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতা স্ত্রকার কর্তৃক সুচিত হইয়াছে । 
আর তাহাই ভাস্যকার বাৎস্তায়নের “ন তাবদস্থ বুদ্ধিং বিনা কশ্চিন্ধ্ণো 
লিঙ্গভূতঃ শক্য উপপাদয়িতুম্৮”__ এই উক্তির ছারা ঈষৎ বিকলিত 
হইয়াছে এবং বাঠ্িককারের প্রদর্শিত উক্ভিসমূহ দ্বারা তাহা প্রপঞ্চিত 
হইয়াছে। বাচদ্পতিমিশ্র, ব্যোমশিবাগার্ধ্য, উদয়নাচার্য প্রভৃতি শ্যায়- 
বৈশেষিক আচার্ধগণ এই বাঠিকোক্তি অবলগ্ধন করিয়াই স্ব স্ব প্রতিভা 
অনুসারে ঈশ্বরমাধক অনুমান প্রাণ সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
ইহাদের মধ্যে আচার্য উদয়ন কুন্ুমাঞ্জলি গ্রন্থের পঞ্চম Tara, 
আত্মতন্ববিবেকের অনুপলদ্ধিবাদে,  প্রণন্তপাঁদভাষ্বের স্বটিসংহার- 
প্রক্রিয়ার বিবরণে ও স্ঠায়নুত্রের ৪1১২১ শৃত্রের তাৎপর্ধটাকার পরি- 
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পু Ma a ma am. math 


০২০০০০০০০০০ 


kamaa wat iii aa er AAA AAA ag anan nha 
হাহ = = 


Tara 


৮০৮ aa aan Wa 


৯৩ 


হা 


kedai 


বেদের নগ্রভাগে ঈশ্বর ১২১, 


শুন্ধিতে অতি বিস্তৃতভাবে ঈখবরানুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। উদয়নাচার্ধের 
মত ঈদ্বরানুমানের অতিবিস্তুতি আর কোন আচার্যই প্রদর্শন করেন, 
নাই । যদিও তত্বচিন্তানণিগ্রন্থে গঙ্গেশ উপাধ্যায় ঈশ্বরানুমান চিন্তামণিতে 
ঈশ্বরানুমান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা উদয়নবিরচিত samata পঞ্চম 
স্তবকের প্রথম কারিকায় প্রদর্শিত প্রথম হেতুটির বিৰৃতিমাত্র! 
আচার্য উদয়ন এই কারিকাতে. “কার্ধ্যায়ায়োজনধৃত)াদেং পাও AE 
শ্রুতেঃ। বাক্যাৎ সংখ্যাবিশেষাচ্চ সাধ্যো বিশ্বজিদব্যয়ঃ”__বলিয়াছেন। 
এই কারিকাতে আচার্য বথাক্রমে (১) কার্য, (২) আয়োজন, (৩) 
ধৃতি, (8) সংহার, (৫) পদ, (৬) প্রতার, (৭) apo, (৮) বাক্য. 
ও (৯) সংখ্যাবিশেষ__এই নয়টি হেতু ছারা ঈশ্বরের অনুমিতিরপ সিদ্ধি 
প্রদর্শন করিয়াছেন। 
আমাদের উদ্ধত খক্মন্তগুলির মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় মন্তে ঈশ্বরের 
wai ও সৰ্বজ্ঞ্ব বলা হইয়াছে। WAA ঈশ্বরের azgi ও 
Hai বলা হইয়াছে। দশমনন্রে সম্পূর্ণভাবে স্যায়বৈশেষিক 
সিদ্ধান্ডাহুসারে aneda ও পরমাগুকারণবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং 
qoiga উদ্ধৃত কারিকায় “আয়োজন” নামক দ্বিতীয় হেতুটিও 
প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ঈশ্বরের বিভুত্ব প্রন্থৃতি ধন যাহ! সমস্ত দার্শনিকগণ 
স্বীকার করেন YA বলা হইয়াছে । এই মন্ত্রে ঈশ্বরের বেদপ্রণেতৃহ, 
যাহ! বৈশেধিকাচার্যগন “afaá বাক্যকতিবেদে” এই বণাদস্ত্রে ও 
মন্থাযুর্বেদওামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণযাৎ” এই অক্ষপাদহুত্রে 
... গ্রতিপাদিত হইয়াছে । এবং ভাবাপ্মাতে অধিষ্ঠিত ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠান 
ai ন্যায়বৈশেধিকগণ স্বীকার করিয়াছেন_তাহাও বলা 
হইয়াছে । একাদশ মন্ত্রে ঈশ্বরকে সমস্ত ভুবনের ধারয়িত। বলায় কুন্ুমাগলি 
কারিকার তৃতীয় হেতু বৃতি প্রদর্শন করা হইয়াছে ৷ দ্বাদশ মন্ত্রে “ত্রজ্মাধ্য- 
তিষ্ঠদ্‌ ভুবনানি ধারয়ন্” এই বাক্য দ্বার! ধুতিনামক হেতুটি নুম্পষ্টভাবে 
বলা হইয়াছে। gemi স্যায়বৈশেষিক আচার্ধগণ যে দৃষ্টি লইয়া ঈরে. 
[প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার প্রায় সমস্তগুলিই আমাদের: 
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5২২ বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তন্থ 


উদ্ধত এই কয়টি খাক্মন্ত্ের মধ্যেই আছে। ইঈথরপ্রতিপাদক সমস্ত 
খক্মন্তরগুলি একত্র সংকলিত হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সমস্ত 
বৈদিক দার্শনিকগণ ঈশ্বর সন্বদ্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা সমস্তই 
aaa প্রদর্শিত হইয়াছে। ANA দাধার পৃথিবীমুতেমাম্” 
(ag সং ৮1৭৩) এবং “Sa দধার পুথিবীং গ্যায়ুতেমাম» 
€ মৈ সং 81১৪৭ )। 


ঈশ্বরের সুখসত্ত। 


মহামতি জয়ন্ত ভট্ট শ্যায়মপ্তরীতে প্রমাণ প্রকরণে ঈশ্বর নিরূপণ 
প্রসঙ্দে বহু আলোচনা করিয়াছেন। আমরা gawa, ভাষ্য, বার্তিকাঁদি 
গ্রন্থ হইতে যাহা প্রদর্শন করিয়াছি জয়ন্ত ভটটও প্রায় তাহাই বলিয়াছেন। 
ভাষ্যকার, বাতিককার প্রস্ততি ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞান এবং নিত্য ইচ্ছা 
স্বীকার করিলেও ঈশ্বরের নিত্য স্থখ বা আনন্দ স্বীকার করেন নাই। 
কিন্ত জয়ন্ত ভট্ট ঈশ্বরের নিত্য আনন্দও স্বীকার করিয়াছেন। জয়ন্ত 
ভট্ট বলিয়াছেন-_“কিন্তু ত্রৈলোক্যণিৰ্মাণনিপুণঃ পরমেশ্বর। স 
দেবঃ পরমোদজ্ঞাত! নিত্যানন্বঃ কৃপান্িতঃ॥ (ন্যায়মপ্তরী ১৭৫ পৃঃ 
প্রনাণ-প্রকরণ ) । আবার তিনি বলিয়াছেন “অবাপ্তসর্ব্বানন্দন্ত রাগাদি- 
রহিতাত্মনঃ ৷” ( ১৭৬ পৃঃ প্রমাণ-প্রকরণ)। জয়ন্ত ভট্টের এইসমস্ত উক্তি 
হইতে বুঝিতে পারা যায় তিনি ঈশ্বরের নিত্য আনন্দ স্বীকার 
করিতেন । জয়ন্তভট্ট ঈশ্বরের সিদ্ধির জন্য “বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোয়ুখো 
বিশ্বতো বাহু রুত বিশ্বতম্পাৎ। সং বাহুভ্যাং ধমতি সংপতব্রৈরদ্যাবাভূমী 
নয়ন দেব একঃ॥” (I, ম, ১৮৩ পৃঃ)--এই খক্‌ মন্ত্ৰটি উদ্ধত 
করিয়াছেন। বলা বাল্য এই খক্মছ্থটি আমাদের উদ্ধত মন্ত্রের মধ্যে 
দশম মনত যদিও এই qab নারায়ণ উপনিষদেও আয়াত হইয়াছে 


* এই কথা ভায়মঞ্জদীর সম্পাদক পণ্ডিত zia ss বলিয়াছেন। কিন্ত 
ARCEA খক্মন বদ্ধ পরিজ্ঞান ন! থাকায় এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। ই 


NA 
FER তাহা স্থান নির্দেশ পূর্বক প্রথমেই বলিয়াছি। 
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বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ১২৩ 


{নারায়ণ উপনিষৎ ৩য় খণ্ড) তথাপি এই মন্ত্রট যে খক্‌ সংহিতায় 
আয়াত হইয়াছে তাহা, আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমেই দেখাইয়াছি। 
উপনিষদে যে সমস্ত মন্ত্র আঁননাত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বহু মন্ত্রই 
সংহিতায়ও আয়াত হইয়াছে । উপনিষদে Tab দেখিয়ীই KA লোকেরা 
মনে করেন যে ইহা সংহিতায় আয়াত মন্ত্র নহে এবং মাত্র উপনিষদেই 
aate হইয়াছে বলিয়া দেই বাক্যটিকে মন্ত্র বলিতেও ভীত হন। 
এই ভয় যে অত্যন্ত অমূলক তাহা আমরা এই প্রবন্ধের উপোদ্ৃঘাত 
প্রকরণে বিশেষভাবে গ্রদর্শন করিয়াছি | 


জয়ন্ত ভট্টের মতের আলোচনা 


জয়ন্ত ভট্ট স্যায়নপ্তরীতে বলিয়াছেন_ ঈশ্বর আত্মজাতীয় বলিয়া 
জীবাত্বার যে নয়টি বিশেষ গুণ আছে ঈশ্বরেরও প্রায় তাহাই আছে। 
জরীবাত্মার বিশেষ গুণ নয়টি-_-১। জ্ঞান, ২ । ইচ্ছা, ৩। কৃতি বা 
aaa, ৪1 দ্বেষ, ৫! বর্ম, ৬। অধৰ্ম্ম, ৭! সুখ, ৮। দুঃখ ও ৯! 
ভাবনাখ্যসংস্কার। জীবাত্মার এই নয়টি বিশেষ গুণের মধ্যে ঈশ্বরের পাঁচটি 
বিশেষ গুণ আছে। যেমন-_-১। জ্ঞান, ২। সুখ, ৩। ইচ্ছা, ৪। প্রবত্র 
বা কৃতি ও tiag । জীবাত্মার নয়টি বিশেষ গুণের মধ্যে চারিটি বিশেষ 
গুণ ঈশ্বরের নাই | যেমন_-১। দুঃখ, ২। ছেষ, ৩। a4% ও ৪1 
ভাবনাখ্য সংস্কার । এই চারিটি বিশেষ গুণ কেবল জীবাত্মীরই আছে। 
ঈশ্বর আত্মজাতীয় হইলেও ঈশ্বরের এই চারিটি বিশেষ গুণ নাই। 
ঈশ্বরের এই পাঁচটি বিশেষগুণ ভিন্ন পাঁচটি সামান্যগুণ৪ আছে 
যেমন_-১। aam, ২। পরিমাণ, 91 পৃথক, $1 যোগ ও 
৫) বিভাগ । সুতরাং জয়ন্ত ভট্টের মতে ঈশ্বরের দশটি গুণ আছে । 
তাৎপর্য্য-টাকাকার বাচল্গতিমিএ ও উদয়নাচারধ্য প্রভৃতি স্যায়বৈশেষিক 
আঁচাধ্যগণের মধ্যে কেহই ঈশ্বরে দশটি গুণ স্বীকার করেন নাই l 
Sma ঈশ্বরের সুখ ও ধর্ম এই দুইটি বিশেষ গুণ অঙ্গীকার করেন 
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গুণ পাঁচটি আছে বলিয়া ঈশ্বরের আটটি গুণ স্বীকৃত হইয়াছে। 
বাতিককার উদৃগ্ভোতকর ঈখরের প্রথমতঃ ছয়টি গুণ স্বীকার 
করিয়াছিলেন ; মাত্র জ্ঞানই ঈশ্বরের একটি বিশেষ গুণ আছে ; পরে 
আবার ইচ্ছাও ঈশ্বরের আছে স্বীকার করায় তাহার মতে ঈশ্বরে 
দুইটি বিশেষগুণ ও পাঁচটি সামান্য গুণ এই সাতটি গুণ [ঈশ্বরে] স্বীকার, 
করা হইয়াছে | ; 
TATANG Qa এই বাতিককারীয় প্রথম মতটির উল্লেখ 
করিয়াছেন_“অন্তে তু বুদ্ধিরেবতস্তাব্যাহতা ক্রিয়াণক্তিরিত্যেবংবদন্ত 
ইচ্ছা-প্রযত্তাবপ্যনঙ্ীকুর্বাণাঃ যড়গুণাধিকরণোহয়মিত্যাহঃ” (স্তায়কন্দলী 
৫৭ বিভ্রয়নশর সং)। ইহার অভিপ্রায় অন্থেরা অর্থাৎ বাতিককার 
প্রভৃতি ঈশ্বরের বুদ্ধিং তাহার অব্যাহত ক্রিয়াশক্তি এইরূপ মনে 
করিয়া ইচ্ছ! ও প্রযত্ব ঈশ্বরের স্বীকার না করিয়া ঈশ্বর যড়গুণ এইরূপ 
বলেন। কন্দলীকার এই উদ্ধৃত বাতিক মতে কোনও দোষ প্রদর্শন 
করেন নাই। se কন্দলীতে ঈশ্বর বন্ধ কি যুক্ত এইরূপ প্রশ্ন 
করিয়া বাতিকমতেই ঈশ্বর বদ্ধও নহেন মুক্তও নহেন এইরূপ বলিয়৷ 
পরে পাতঙ্জল মতে ঈশ্বর নিত্য মুক্ত এইরূপ বলিয়াছেন। 
তাৎপর্ধ্যটাকাকার Aaga বিশেষগুণও ঈশ্বরের আছে বলিয়াছেন 
এবং বাতিককারের উক্তি উদ্ধত করিয়াই তাহা বলিয়াছেন । তাৎপর্য্য- 
টাকায় যাহা বলা হইয়াছে আচার্য্য উদয়নও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন । 
ভাম্যকার বাৎন্তায়ন ঈশ্বরের ধর্মরূপ faei ঈশ্বরের আছে 
বলিয়াছেন তাহা আমর! পূর্বেই দেখাইঘ়াছি এবং বার্ডিককার 
উদৃগ্োতকর তাহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন ভাহাও বলা হইয়াছে । 
কিন্তু বাতিককারের পরবর্তী aage ঈশ্বরের ধর্মও খ্বাকার করিয়াছেন 
ও ঈশ্বরের gae স্বীকার করিয়াছেন। ভয়ন্ততটর ভাষ্যকারের উক্তির 
agé করিয়াই বলিয়াছেন “আত্মবিশ্েষএব ঈশ্বরে! ন দ্রব্যান্তরন্” 


(স্তায়মপ্তরী ১৮৫ পৃঃ) । ভাস্মকারও বলি 
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qe সম্ভবতি” (স্যায়ভাষ্য ৯৪৪ পৃঃ) | জয়ন্তভট ভাত্যকারের মতানুনারে 
ঈশ্বরকে আত্মবিশেষ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন__“ধরমজ্ঞান- 
সমাধিসম্পদা চ বিশিষ্টম্‌ আত্মান্তরম্‌ ঈশ্বরঃ” (ত্যায়ভাষ্য ৯৪৩ পৃঃ ji 
aeg wasa উক্তির অনুবর্তন করিয়াও ভাষ্যবিরুদ্ধ ঈশ্বরের 
নিত্যন্ুখ স্বীকার করিয়াছেন। জয়ন্তভটট কাশ্মীরদেশীয় নৈয়ায়িক। 
কাশ্মীরে একটি qeg প্যায়প্রন্থান বিষ্তমান ছিল। এই প্রস্থান 
বাহন্তায়নীয় প্রস্থান হইতে ভিন্ন। SIT, বাতিককার প্রভৃতি 
্যায়দর্শনের যে প্রস্থান প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রাচীন কাশ্মীরীয় 
নৈয়ায়িকগণ তাহা হইতে ভিন্ন প্রস্থানের সমর্থন করিতেন। কাম্মীর- 
দেশীয় নৈয়ায়িক ভাসর্বজ্ঞ প্রণীত ন্যায়সার গ্রন্থ ইহার প্রকট নিদর্শন। 
এই ন্যায়নারের স্তায়ভূষণ বা ভূষণ নানক একখানি টাকা অতি সুপ্রসিদ্ধ 
ছিল। এই টীকার উল্লেখ উদয়ন প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ বহুস্থলে 
করিয়াছেন। যেমন কিরণাবলীগ্রন্থে__“যৎপুনরাহ ই্ষণঃ লক্ষণং ER 
লিলমিতিপর্ধ্যায় ইতি কিরণাবলী ৪৩ পৃ’)! আবার বলিয়াছেন “তন্মাৎ 
বরংভূষণঃ কর্মাইপি গুণঃ ভল্লক্ষণযোগাৎ, ইতি” (কিরণাবলী ১৬০ পৃঃ) । 
এইরূপ বহু গ্রন্থে স্যারভূষণের বা ভূষণের উল্লেখ দেখা যায়। নব্য 
নৈরায়িকগণও নানান্থালে guia মত খণ্ডন করিয়াছেন। এই 
স্যায়সারগ্রস্থে শিবকেই পরমেশ্বর বলা হইয়াছে এবং এই শিবই 
শৈবসিদ্ান্তে .বরন্ধপদাভিখেয়। ন্যায়সারে বলা হইয়াছে “আনন্দং 
ব্ৰহ্মণোরূপং তচ্চ মোক্ষেভিলক্ষ্যতে” ( স্যায়সার আগম পরিচ্ছেদ ৪০ পৃঃ 
সতীশ atga মুদ্রিত )। আবার এই পৃষ্ঠাতেই “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” 
(বৃহঃ উঃ ole) এই শ্ৰুতি উদ্ধৃত হইয়াছে। saía পরম 
শৈব ছিলেন। তিনি মোক্ষ নিরূপণ Ana বলিয়াছেন শিবসাক্ষাৎকার 
হইতেই জীবের মোক্ষ হইয়া! থাকে! AI শিবের আনন্দ 
আছে বলিয়াই ভাসর্বজ্রের মতে মুক্ত পুরুষের নিত্যনুখাভিব্যক্তি 
হইয়া থাকে। ভাষ্যকার বাৎন্ায়নও এই নিত্যনুখাভিব্যক্তি পক্ষের 
: বিশেষভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। (aP সঃ ১১২২) ইহাতে 
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বুঝিতে পারা যায় ela যে সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছিলেন সেই 
সিদ্ধান্তই স্যায়ভায্যকার কতৃক সমালোচিত হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত 
হইতেছে যে এই সিদ্ধান্ত অতি প্রাচীনকাল হইতেই স্ুপ্রচলিত 
ছিল। 

জয়ন্তভট্ট যদিও সাক্ষাভাবে ভাষ্যকারীয় সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন 
ভাসর্বজ্রের মতের সমর্থন করেন নাই তথ'পি কাশ্মীরীয় স্যায়প্রস্থানের 
প্রতি তাহার যে শ্রদ্ধা ছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অপবর্গ 
নিরূপণপ্রসন্দে যদিও জয়ন্তভট্ট নিত্যনুখাভিব্যক্তির সমর্থন করেন নাই, 
ভায্যকারীয় প্রস্থানানুদারেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই অপবর্গ 
বলিয়াছেন, তথাপি ন্তায়মতসিন্ধ অপবর্গ উপাদেয় না হুইয়া শোঁচনীরই 
বটে ইহাই বলিয়াছেন__“অত্যন্তোচ্ছেদপক্ষন্ত নৈয়ায়িকমতাদপি। 
শোচ্যো বত্রাশ্মকল্পোইপি ন কম্চিদবশিষ্যতে” ॥ (ন্যায়মপ্তরী ২য় খণ্ড 
প্রনেয়-পরীক্ষা, অপবর্গ নিরূপণ ৮১ পৃঃ) । ইহার অভিপ্রায় এই যে 
বৌদ্ধগণ বিভ্ঞানসন্ততির উচ্ছেদকেই অপবর্গ বলিয়াছেন । এই বৌদ্ধ 
মত স্তায়মত হইতেও শোচনীয়। ন্যায়মতে যদিও মোক্ষদশাতে 
আত্ম! পাষাণপ্রায়--অচেতন অবস্থায় থাকে কিন্তু বিজ্ঞানসন্তুতির উচ্ছেদ 
স্বীকার করিলে আর আত্মার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এজন্য বৌদ্ধমতে 
অপবর্গ স্যায়মত হইতেও শোচনীয়। জয়ন্তভট্রের এই উক্তি হইতে 
সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে ন্যায়সিদ্ধান্ত সম্মত অপবর্গ অন্ততঃ 
জয়ন্তভট্টের মনে ভাল লাগে নাই। বৌদ্ধনল্মত অপবর্গ হ্যাঁয়মতের 
অপবর্গ হইতেও অধিকতর শোচ্য বলায় ন্যায়মতসিন্ধ অপবর্গও যে 
শোচ্য ইহাও তিনি সুচিত করিয়াছেন। ইহাতে বুঝিতে পার! যায় 
কাশ্মীরায় ন্যায়প্রস্থানে যে মোক্ষে নিত্যন্থখের অভিব্যক্তি aa 
প্রভৃতি আচাধ্যগণ বলিয়াছিলেন জয়ন্তভট্ট তাহাই সমীচীন মনে 
করিতেন। এ্রন্তই জয়ন্তভট্র ঈশ্বরের নিত্যনুখ স্বীকার করিয়াছেন । | 
ঈশ্বরের নিত্যন্খ স্বীকার করার অন্ত কোনও এরয়োজন নাই | 
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পাশুপত সিদ্ধান্তের আলোচন 

উদ্ধৃত খঙ ন্তৰসমূহে ঈশ্বরকে জগৎকর্তা সর্বজ্ঞ বল৷ হইয়াছে) 
এই মন্তরার্থের উপপাদনের জন্য স্যায়বৈশেষিক মতে ঈশ্বরকে ঘটাি- 
কার্যের কর্তা কুস্তকারাদির মত: কেবল নিমিত্তকীরণ বলা হইয়াছে! 
কুন্তকার যেমন ঘটকার্যের কেবল নিগিন্তকারণ কিন্তু উপাদান কারণ 
নহে, এইরূপ ইঈশ্বরও পৃথিব্যাদিকার্য্যের কেবল নিমিত্তকারণ কিন্ত 
উপাদান কারণ নহেন। যে কার্যের যাহা নিমিত্তকারণ তাহা সেই 
কার্ধের উপাদান কারণ হইতে পারে না। একটি কাধ্যের উপাদানত্ব 
ও নিমিত্তকারণত্ব এবধর্মীতে বিরুদ্ধ । এভন্য ঈশ্বর কুন্তকীরাদিরমত 
পৃথিব্যাদ্িকাৰ্য্যের নিমিত্তকারণই বটে কিন্তু উপাদানকীরণ শহে। 

স্যায়বৈশেধিকমতে যেমন ঈশ্বরের কেবল নিমিন্তকারণত্বই বলা 
হইয়াছে, পাশুপত সিদ্ধান্তেও তাহাই বলা হইয়াছে। এজন্য ঈশ্বর 
নিরূপণ বিষয়ে পাশুপত সিদ্ধান্তের সহিত স্যারবৈশেষিক দিন্ধান্ডের সাম্য 
আছে। পাশুপ্ত দিদ্ধান্তেও ঈশ্বর অনুমান প্রমাণ faa বলা হইয়াছে | 
dedeya টীকা শিবার্কমণিদীপিকাতে অপ্যর দীক্ষিত বলিয়াছেন 
যে, “ইহ অধিকরণে পরমেশ্বরস্ত অনুমানাৎ fafa yu অনুমানতঃ সিদ্ধং 
নিমিত্তত্বমেব কেবলং নোপাদানত্বমগীতিমতং নিরাক্রিয়তে | (RL 
২২৩৫)। অপ্যয়দীক্ষিত বলিয়াছেন যে-_পাশুপত সিদ্ধান্তে ঈশ্বর 
অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ বলা হয় এবং ঈশ্বরের অনুমানসিদ্ধ নিনিত্তকারণত্বই 
আছে কিন্তু উপাদানকারণত্ব নাই। সেই পাশুপতসিদ্ধান্তের নিরাস এই 
অধিকরণে প্রদর্শিত হইবে । | 

Amoye বলা হইয়াছে যে, ভূতপতি শিবের জগছ্ভয়কারণহ 
গ্রতিপাঁদক শুদ্ধ সাত্বিক শৈবমতই প্রধান? অথবা শৈবমতাভাস? অথবা 
মিশ্বরৌন্র-পাশুপত, পাশুপতগাণপত্য, সৌর, শাক্ত, কাপানিক, বৈষ্ণবাদি 
মতই প্রধান? এইরূপ সংশয়ের নিরাসপূর্বক শুদ্ধসাত্বিক শৈবমতই 
প্রধান ; gag ভূতপতি শিব জগতের উভয়বিধ কারণ-ইহাই 
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2২৮ বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তন্তর 
এই অধিকরণে প্রদর্শিত হইবে। (শ্রীকরভাষ্য, | স্থঃ ২২৩৭, 
২৩২ পৃঃ) । 


Bedhah তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, “পত্যুঃ পরমে্বরস্ত 
শ্রুতিসিদ্ধ্রগদুভয়কারণন্তাপি তদাগমনিষ্ঠাঃ তন্মতাভিপ্রায়ানভিজ্ঞা 
একদেশিনস্তান্িকাঃ কেবলনিমিত্তত্বং বদস্তি, WIR নবেতি সন্দেহঃ ৷? 
(ব্রঃ নুঃ ২২৩৫)। পশুপতি পরমেশ্বরের জগছ্ভয়কারণত্ব শ্রুতিসিদ্ধ 
হইলেও শৈবাগমনিষ্ঠ একদেশী আচার্ষগণ শৈবাগমের অভিপ্রায় বুঝিতে 
‘না পারিয়া পরমেশ্বরের কেবল নিমিস্তকীরণত্বই শৈবাগমপ্রতিপাদ্ভ মনে 
করেন। তাহাদের সেই মত যুক্তিযুক্ত কিনা ইহাই সন্দেহ । এই 
“সন্দেহের নিরাসপূর্বক পরমেশ্বরের উভয়কারণত্ব সমর্থন এই অধিকরণে 
কর! হইবে | সুতরাং দেখা যাইতেছে- স্যায়বৈশেষিক সিদ্ধান্তের মত 
পাশুপত সিদ্ধান্তেও ঈশ্বরের অন্ুমানসিদ্ধত্ব ও অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের মাত্র 
নিমিভ্তকারণত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । এ বিষয়ে পাশুপত মতের সহিত 
ন্যায়বৈশেযিক মতের সাম্য আছে। 

যদিও বিশুদ্ধ পাঁশুমত মতে ঈশ্বর ক্রুতিসিদ্ধ এবং ঈত্বর জগতের 
উভয়বিধ কারণ ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে তথাপি শৈবাগমের রহস্তানভিজ্ঞ 
আচার্ধগণ পূর্বোক্তরপই বলিয়াছেন । প্পত্যুরসামপ্রস্যাৎ” (ত্র সং 
২২৩৭ ) সূত্রের শাঁ্রভায্যে বল! হইয়ছে যে, “মাহেশ্বরান্ত মন্যন্তে--- 
'পশুপতিরীশ্বরো নিমিস্তকারণমিতি 1:.--*বৈশেধিকাদয়োইপি ব্বপ্রক্রিয়া- 
gaiiad নিমিন্তকার্ণমীশ্বর ইতি ৷” 

এই সূত্রের “ভামতী” নিবন্ধে বল! হইয়াছে যেঁ“মাহেশ্বরাশ্চত্বারঃ । 
শৈবাঃ পাশুপতাঃ কারুণিকসিদ্ধান্তিনঃ, কাঁপালিকাশ্চ।” শাঞ্চরভাষ্যে 
ও ভামতীতে বিশুদ্ধ বৈদিক পাশুপতসিদ্ধান্ত ও অবৈদিক পাশুপত 
সিদ্ধান্ত এইরূপ ভেদ প্রদর্শন কর! হয় নাই। সাধারণভাবে মাহেখর- 
সিদ্ধান্তে Ada কেবল নিমিত্তকারণ এইরূপই বল! হইয়াছে। কিন্ত 
Bedor ও তাহার 'টাকা শিবার্কনণিদীপিকাতে এবং প্রীকরভাষ্যে 
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বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর RI 


এই পত্যধিকরণে “ঈশ্বর কেবল নিমিন্তকারণ” এই অবৈদিক পাঁশুপত- 
মতের আপাততঃ খণ্ডন করা হইয়াছে। উদ্ধৃত শাক্ষরভাষ্য হইতে 
বুঝিতে পারা যায়__বৈশেষিকাদিমতের সহিত পাশুপতমতের সাম্য 
আছে। ইহারা ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্ত কারণই বলিয়াছেন l - 
স্তায়বৈশেষিকগণের পাশুপতত্প্রসিদ্ধি__প্রাচীন প্রসিদ্ধি। এইরূপ 
দেখা যায় যে, পাশুপতসিদ্ধান্তান্ুযায়ী আচার্যগণ ন্যায়বৈশেষিক 
ূ সুত্রভাষ্যাদির ব্যাখ্যাতে পাশুপতমিদ্ধান্তের অনুপ্রবেশ করাইয়াছিলেন। 
| সাংখ্যকারিকার প্রাচীন টাকা যুক্তিদীপিকাতে ষোড়শ কারিকার ব্যাখ্যা- 
aam বলা হইয়াছে যে, “এবং কাথাদানামপি ঈশ্বরোহস্তীতি 
্‌ 'পাশুসতোপভ্ঞমেতৎ 1” (৮৮ পৃঃ, মেট্রোঃ সং) । ইহার অভিপ্রায়_- 
| 'পাশুপত সিদ্ধান্ত হইতেই বৈশেধষিকমতে ঈশ্বর গৃহীত হইয়াছে | 
| একাদশ eta রচিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে 
অহঙ্কারের উক্তিতে বলা হইয়াছে যে, “এতে শৈবপাশুপতাদয়ো 
| gages” ইহার অভিপ্রায়, মহর্ষি অক্ষপাঁদের যথার্থ 
| অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া শৈবপাশুপতগণ অবথার্থভাবে অক্ষপাদ- 
ৰ মতের অভ্যাস করিতেছে।* 
| হরিভদ্রন্থরি বিরচিত ড় দর্শনসমুচ্চয়ের টাকাতে eday fi 
| বলিয়াছেন যে, নৈয়ায়িকাঃ সদা শিবভক্তুত্বাৎ শৈবা ইত্যুচ্যন্তে। 
বৈশেধিকান্ত পাশুপতা ইতি।” গুণরত্ আবার বলিয়াছেন যে, “তেন 
নৈয়ায়িকশালনং  শৈবমাখ্যায়তে, বৈশেধিকদর্শন্। পাশুপতমিতি | 
(৫১পুঃ সোসাইটি মুদ্রিত)। স্তায়বাতিক গ্রন্থের অবসানে পুপ্পিকাতেও 
দেখা যায় যে, “ইতি পরমর্ধিভারদাজ-পাশুপতাচার্ধ-শ্রীমহুদ্ব্যোতকরা- 
চার্ধকৃতৌ ন্যায়বাতিকে !” এই পুল্পিকা হইতেও জান! যায় যে, 
-গ্যায়বাতিককার পাশুপতাচার্য ছিলেন। 
১ প্রবোধচন্দ্রোদ় নাটকের agata দক্ষিণ রাঢ়ের অধিবাগী বলির! 


উল্লিখিত হইয়াছে। দক্ষিণ রাঢ়দেশ পৃশ্চিমবঙ্দের অন্তর্গত | 
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_ তাঁৎুপর্যটাকাকার বাচস্পতিমিশ্র যে শিবভক্ত ছিলেন তাহা তাৎপর্ষ- 
টাকার মঙ্গলগ্লোক হইতেই জানিতে পারা যায়--“বিশ্বব্যাপী বিশ্বশক্তিঃ 
পিনাকী বিশ্বেশানে! বিশ্বকৃদ্‌ Raae ( তাৎপর্যটাকা-ন্দলগ্লোক )। 
্যায়াচার্ধ উদয়নও স্যায়কুনুমাপগ্রলিগ্রন্থে alas গ্লোক হইতেই স্বীয় 
শিবভক্তির পরিচয় প্রদান ক্রিয়াছেন। ন্যায়কুনুমাঞ্জলির দ্বিতীয় 
স্তবকের শেষে “বিশ্বানৈকভূবং ণিবং গ্রতিনমন্” এবং চতুর্থ স্তবকের শেষে 
“তম্মে প্রমাণং শিবঃ” বলিয়াছেন। গ্রশভ্তপাদভান্যের মন্দরলগ্নোকে_ 
“প্রণম্য হেতুমীশ্বরন্” বলায় প্রশস্তপাদেরত্ত শিবভক্তি সুচিত হইয়াছে 
“ঈশ্বর” শব্দ শিবেরই বাচক। অনরকোবে “ঈশ্বরঃ শর্ব ঈণানঃ শন্করন্চন্দ্র- 
শেখরঃ” বা হইয়াছে । প্রশস্তপাদভাস্তের প্রাচীন টাকা, ব্যোমবতীর 
প্রণেতা ব্যোমশিবাচার্য যে শৈব ছিলেন তাহা তাহার নামের দ্বারাই 
জানিতে পার যায়। এইরূপ বৈশেষিকাচার্য খিবাদিত্য মিশ্রও শৈব 


. ছিলেন। 


পাশুপতমতে ঈশ্বর কেবল নিষিত্তকারণ অথবা উভয়বিধ কারণ y 
আমরা Gedeng দেখিতে পাই যে, পত্যুরসামঞ্রস্তাৎ (R সঃ 
২২৩৫) এই সূত্রের ভাসতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন-__পশুপতি পরমেশ্বরের, 
জগতের উপাদানকারণত্ব ও নিগিত্তকারণত্ব এই দ্বিবিধ কারণত্ই 
ক্রুতিসিদ্ধ ও শৈবাগমসিদ্ধ। পরমেশ্বরের এই দ্বিবিধকারণত্ব শ্রুতি 
এবং শৈবাগমসিদ্ধ হইলেও কতকগুলি শৈবাগমনিষ্ একদেশী তান্ত্রিক 
শৈবাগমের অভিপ্রায় যথার্থভাবে বুঝিতে না পারিয়। ঈশ্বর জগতের 
কেবল নিমিভ্কারণ এইরূপ বলিয়াছেন। তাহাদের এই মত 
যুক্তিযুক্ত কিন। ইহাই সণ্দেহ। এই সন্দেহে পূৰ্বপক্ষ এই যে, যেমন 
ঘটাদিকার্ষের অহ্পাদানভূত ঝুন্তকারাদি ঘটের কারণ দগুচক্রাদিকে 
ব্যাপারিত করিয়া ঘটকার্ষের কতা হইয়া থাকে, খটাদিকার্ে কুস্তকারাদির 
মত জ্রগৎকা্যে ঈশ্বরও কেবল নিমিভকারণ কিন্তু উপাদানকারণ নহেন | 
এইজন্য জগণকর্ত ঈশ্বর নিমিভ্তকারণমাত্র, উপাদানকারণ নহেন-_ 
ইহাই পূর্বপক্ষ। এতদুভরে ভুত্রকার নলিয়াছেন-ঈগরের কেবল 
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নিমিন্তকারণত্ব স্বীকার করা অবঙ্গত। যেহেতু তাহাদের মত শ্রুতি- 
| বিরুদ্ধ বলিয়া MANGANI ভায্যকারের এই সমস্ত কথার দ্বারা বুঝিতে 
| পারা যায়__শৈবাগমের তাৎপর্য না বুঝিয়া ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত- 
কারণ এইরূপ যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রাতিবিরুদ্ধও ঘটে, শৈবাগম- 
বিকদ্ধও বটে। afero ও শৈবাগমে ঈশ্বরকে উপাদান কারণ ও 
নিমিত্তকারণ এই উভয়বিধ কারণ বলা হইয়াছে । এই ভাম্যের টীকাতে 
অপ্যয়দীক্ষিত পূর্বপক্ষ সমর্থনের aJ বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের 
অনুমানগ্রমাণসিদ্ধত্ব ও কেবলনিমিত্তকারণত্ব মাত্র বৈণেষিকাদিশান্সেই 
বলা হয় নাই ; কিন্ত সকলবেদরহস্তনিধান শৈবাগমসমূহেও বল৷ হইয়াছে 
যাহা বৈশেবিকাদিমতনিদ্ধ এবং সকলবেদরহন্তভূত শৈবাগম প্রসিদ্ধ তাহার 
প্রত্যাখ্যান কিভাবে জন্তাবিত হইবে ? 
এই পূর্বপন্ষের সমাধান প্রসঙ্গে শিবার্কমণিদীপিকাতে অপ্যয়দীর্ষিত 
বলিয়াছেন-__শৈবাগমসমূহের এরূপ তাৎপর্য নহে যে, ঈশ্বর বেদ- 
নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র অনুমানসিদ্ধ এবং ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত কারণ । আগম- 
বাদিগণের মধ্যে এইরূপ প্রসিদ্ধির কারণ এই যে, যাহার! সরলবুদ্ধি, 
বাক্যের আপাতগ্রতীতার্থমাত্রগ্রাহী, আগমের তাৎপর্যানভিজ্ঞ অথচ 
ৈবাগমের ব্যাখ্যাতা তাহারাই এই মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । এই 
ব্যাখ্যাতৃবৃন্দের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অন্যেরাও মনে করিয়াছে যে, 
শৈবাগমসমূহের প্রদর্শিত অর্থেই তাৎপর্য । শৈবাগমের অতাৎপর্ষ- 
বিষয়ীভূত অর্থে তাৎপর্যভ্রান্তিনিরাকরণের জন্য এই পত্যধিকরণ প্রবৃত্ত 
হইয়াছে। (শ্রীকণ্ঠভাব্য, ১০৬ পুঃ)। : 
আবার অপ্যয়দীক্ষিত বলিয়াছেন_এই গভাধিকরণত্বার৷ ইহাই 
প্রদর্শিত হইয়াছে ঈশ্বরের কেবল নিমিন্তকারণন্ববাদ শৈবাগমমূলক 
নহে ; কিন্তু শৈবাগমের অভিপ্রায়ানভিন্ঞ ব্যাখ্যাতৃপরম্পরামূলক (Aa 
ভাষা, ১০৯ পৃঃ)। যদি বলা যায়, TATA উপাদানহনিরাকরণ- 
শৈবাগমেই তো biaa আছে। শৈবাগথেহ বদি ঈশ্বরের উপাদান- 
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১৩২ বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তত্তব 


বাদ ব্যাখ্যাতৃগণের অপরাধপ্রযুক্ত হইবে কেন? এতদ্রত্তরে বক্তব্য 


এই যে, বেদে কি ঈশ্বরের নিধিকারত্ব বলা হয় নাই? বেদে 
ঈশ্বরের নির্ধিকারত্ব যাহা বল! হইয়াছে তাহার সমর্থনের জন্যই শৈবাগমে 
ঈশ্বরের উপাঁদানত্ব নিরাকরণ কর! হইয়াছে । ঈশ্বরের যাদৃশ Selatan 
স্বীকার করিলে বিকারিদ্বাপত্তি হয় ভাদৃশ উপাদানত্বেরই নিরাকরণ 
শৈবাগমে করা হইয়াছে । ঈশ্বরের শ্রুতিসিদ্ধ নির্ধিকারত্ব রক্ষা 
করিবার জন্যই ঈশ্বরের জগছুপাদানত্ব নিষেধ করা হইয়াছে । ইশ্বর 
জগতের উপাদান হইলে জগৎ ঈশ্বরের পরিণামরূপ হইবে এবং 
ঈশ্বর জগদ্ররূপে পরিণামীই হইবেন । যেহেতু “পরিণামে! হি বস্ত,নাং 
পূর্বাবস্থাপরিচুতিঃ। অবস্থান্তরসম্প্রাপ্তিঃ ক্ষীরস্ত দধিভাববৎ ॥” ক্ষীরের 
দধিভাবের হ্যায় ঈশ্বরের জগদৃভাব স্বীকার করিলে ঈশ্বরের শ্রুতিসিদ্ধ 
নিবিকারত্বের হানি ঘটিবে। এজন্য শৈবসিদ্ধান্তে জীবচিচ্ছক্তির ন্যায় 
শিবচিচ্ছক্তিরও পরিণাম স্বীকার করা হয়। কিন্ত শিবচিচ্ছক্তির পরিণামে 
শিবের পরিণামিত্বের আপত্তি হয় না। 

বৈদিক ও অবৈদিক ভেদে শৈবাগমের ছৈবিধ্য বলা হইয়াছে | 
এই দৈবিধ্য প্রদর্শনের জন্য অপ্যয়দীক্ষিত শিবার্কমণিদীপিকাতে 
কুর্মপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন_নিমিতং হি ময়া পূর্বং ব্রতং 
পাশুপতং শুভমূ। E গুহৃতমং FR বেদসারং বিমুক্তয়ে॥ এব 
পাশুপতো যোগঃ সেবনীয়ো মুযুক্কুভিঃ। ভন্মচ্ছন্নৈহৈ সততং 
নিধামৈরিতি হি শ্রুতি: ৷” এই সমস্ত কৃর্মপুরাণীয় বাক্যদার! প্রমাণভূত 
বৈদিক Asis মত বলা হইয়াছে। অনন্তর কুর্মপুরাণে_-“বামং 
পাশুপতং দোমং লাগুড়ঞ্চৈব ভৈরবন্‌ । ন সেব্যমেতৎ কথিতং বেদ- 
Tat তথেতরৎ ॥” (১১২ পৃঃ RR ২২৩৮) । কুর্মপুরাণে এই সমস্ত 
বচন দ্বারা অবৈদিক পাশুপত শান্তর উক্ত হইয়াছে। শিবার্কমণি- 
দীপিকায় উদ্ধৃত এই সমস্ত বাক্যগুলি আলোচনা করিলে বৈদিক ও 
অবৈদিক ভেদে শৈবাগন দ্বিবিধ বুঝিতে পারা যায়। PA যে 
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O খণ্ডন কর! হইয়াছে। বৈদিক পাশুপত মত বেদান্ত সিদ্ধান্তের 
| অবিরোধী। এই কথা প্রীকণভাত্ত প্রস্ততি শৈবগ্রন্থে বলা হইয়াছে | 
| সুতরাং দেখা যাইতেছে আপাতদৃষ্টিতে শৈবদিদ্ধান্ত ও বৈশেধিক সিদ্ধান্ত 
| ঈশ্বরের কারণতাঁবিষয়ে এক হইলেও YA বিবেচনা করিলে বৈদিক 
শৈবসিদ্ান্ত বৈশেষিক সিদ্ধান্তের সহিত এক নহে। অবৈদিক শৈব- 
| দিদ্ধান্তেও ঈশ্বরের শ্রৌত নিধিকীরত্সমর্থন করিবার জন্যই ঈশ্বরের 
কেবল নিমিত্তকারণত্ব ব্বীকার কর! হইয়াছে। বৈশেধিকাদি সিদ্ধান্তেও 
পারধিবাদি চতুধিধ পরমাণুসমূহ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রযত্রাধিষ্ঠের বলিয়া 
সাক্ষাৎ গ্রযস্রাধিষ্টে়ত্বরূপ শরীরত্ব পরধাণুসমূহেও আছে একথা 
. উদয়নাচার্ধ প্রভৃৃতিও বলিয়াছেন। ঈখ্রণরার প্রমাণুসমূহই দ্যণুকাদি- 
ক্রমে স্থুলের আরম্ভক হইয়া থাকে এরূপ বলা হইয়াছে । শৈবমতে 
| ঈশ্বরণক্তি জগদ্রপে পরিণত হয়, অথবা বৈশেষিকমতে ঈশ্বরশরীর 
পরমাণুসমূহ দ্যণুকাদিক্রমে স্থুলের আরন্তক হয় এরূপ বলায় উভয়- 
মতের বিশেষ পার্থক্য থাকে না। আরন্তবাদ স্বীকার করায় ঈশ্বরশরীর 
পরমাণুলমূহের নানাত্ব এবং পরিণামবাদ স্বীকার করায় বৈদিক শৈব- 
সিদ্ধান্তে ঈশ্বরশক্তির একত্ব সিদ্ধ হইয়া! থাকে। আরম্তবাদে আরম্তকের 
নানাত্ব ও পরিণামবাদে উপাদানের একত্ব ইহাই বৈলক্ষণ্য | ফলতঃ 
উভয় নিদ্ধান্তই বেদমন্্রগ্রদরিত ঈশ্বরতন্বের উপপাদনের জন্তাই প্রবৃত্ত 
হইয়াছে। এই সমস্ত কথ। আমার 'দর্শনশান্দ্রের সমন্বয় প্রবন্ধে বিশেষভাবে 

আলোচিত হইয়াছে ( অধরচন্দ্র মুখাঞ্জি বক্তৃতা )। 
ভ্রহ্মসৃত্রের ২২৩ সূত্রের ii টাকাতে অপ্যয়দীক্ষিত 
বলিয়াছেন যেঁ“অনুপ্রবিশ্য নিয়ম্যত্ব, Mu বা! 
শরীরত্বন্‌*****-তচ্চ পরেশ্বরং প্রতি মায়াদীনাং সব্বেবামবিশিষ্টন্‌ ৷” 
ইহার অভিপ্রায় এই যে ঈশ্বর যে বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাকে 
নিয়মিত করিয়া থাকেন, তাহাই তাঁহার শরীর । অথবা যে বস্তু 
ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতরাধিষ্ঠের হয় তাহাই তাহার শরীর | শরীরের 


এই দ্বিতীয় লক্ষণটি উদয়নাচার্ধ/ও কুস্ুমাঞ্লি গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন। 
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( কুনুমাঞ্জলি_€ম ee ৭৫ পৃঃ সোসাইটি সং)। আর তাহা আমরা 
পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার পরে অপ্যয়দীক্ষিত বলিয়াছেন “তচ্চ (শরীর- 
লদ্গণঞ্চ) পরমেশ্বর: প্রতি মায়াদীনাং সর্ব্ধামবিশিষ্টম্” | ইহার অভিপ্রায় 
জগতের উপাদানরূপে মায়া, . প্রকৃতি প্রভৃতি যাহা ঈশ্বরপ্রযত্বের 
সাক্ষাদধিষ্ঠেয় হইবে তাহাই ঈশ্বরের শরীর খ্লিয়! বুঝিতে হইবে | 
সুতরাং দেখা যাইতেছে নিয়ম্য TE ঈশ্বরের শরীর হওয়ায় সেই 
নিয়ম্য বস্তু দ্বারাই ঈশ্বর শরীরবান্‌ হইবেন। জীব যেমন ব্বশরীরের 
অধিঠাতা ঈশ্বরও সেইরূপ সাক্ষাৎ স্বনিয়ম্য বস্তুর অবিঠাতা হইতে 
পারিবেন না। এজন্য ঈশ্বরের করচরণাদিযুক্ত শরীরান্তর কল্পনার 


আবগ্তকতা .নাই--“তথা চ যন্নিয়ম্যং ভেনৈব নিয়ম্যেন শরারবান্‌ 


পরমেশ্বরঃ। ত্য অধিষ্ঠাতেত্যুপপগ্ভতে ইতি ন তন্তু করচরগাদিমচ্ছ- 
শরীরান্তরসিদিঃ প্রবজ্যতে।” (ক্র: R ২২1৩৬, শিবার্কনগিদীপিক1 )। 
এরূপ কোন নিয়ম নাই যে, নিয়ম্যাতিরিক্ত শরীরের দ্বারাই যিনি 


শরীরবান্‌ তিনিই নিয়ম্য বস্তুর অধিঠাতা হইতে পারিবেন। এরূপ 


নিয়ম স্বীকার করিলে ভীবাত্মা নিজেও স্বণরীরের অধিঠাতা হইতে 
পারিবে না জীব ব্বশরীরের অধিঠাতা। জীবের শরীর জীবাত্মার 
দারা নিয়ম্য হইয়া থাকে। ভ্রীবের নিয়ম্য শরীর ভিন্ন অন্য শরীর 
নাই। যদি নিয়ম্যাতিরিক্ত শরীরের aa শরীরবান হ্ইয়াই নিয়ম্যের 
অধিষ্ঠাতা হইতে হইত তবে জীব ব্বশরীরের অধিষাতা হইতে পারিত 
না। এই কথা অপ্যয়দীক্িত িবার্কনণিদীপিকাতে বলিয়াছেন | 
্যায়ম্জরীতে mageh বলিয়াছেন-__“ম্বখরীরপ্রেরণে চ RI 
অশরীরন্তাপ্যান্মনঃ কর্তৃত্বম্‌।» ( স্যায়মঞ্ররী, প্রমাণপ্রকরণ ১৮৫ পৃঃ)। 
অপ্যয়দীক্ষিত যাহ! বিভ্তুতভাবে বলিয়াছেন য়ন্তভট্ট তাহাই সংক্ষেপে 
-বলিয়াছেন। ইশ্বর অশরীর হইয়াও নিয়ম্যবন্তর দারাই সশরীর, 
ইহাই উভয়ের afso: ভূতবশী ও প্রকৃতিবণী যোগিগণের 
ভুতবর্গ ও প্রকৃতিবর্গ যেমন ইচ্ছানুবিধায়ী হইয়া! থাকে এইরূপ জগতের 
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তাহাতেই ঈশ্বরের অধিষাতৃত্ব সিদ্ধ হয়। ইহাই শ্যায়বাতিককার 


| উদ্দ্যোতকরের অভিপ্রায় ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। ঈশ্বরের 
aag Beta করিলে ঈশ্বরের শরীর স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে I 
সেভন্য উদয়ন, অপ্যয়দীক্ষিত প্রভৃতি প্রকারান্তরে ঈশ্বরের শরীর 
. স্বীকার করিয়াছেন। 
অপ্যয়দীক্ষিত পাশুপত অধিকরণের শেষভাগে বলিয়াছেন যে, 
বারুদংহিভাতে ds ও awis ভেদে শিবাগম RRA বলা হইয়াছে। 
যাহ! aa অনুসারী খিবাগম তাহা শ্রোত, আর যাহা শ্রুতির 
agni নহে তাহা aeg বা অশ্রৌত। এই স্বতন্থ ভীত 
আগনের নির্দেশ করিতে বাইয়া বারুদংহিতাতে বলা হইয়াছে. 
কাগিকাদি ঝুতুলান্ত ২৮ খানি শৈবাগম অশ্রোত asa আগম --স্বতন্তৰো 
দশধা পুর্বং তথাষ্টাদশধা পুনঃ | কানিকাদি গ্রভেদেন বুধ! স ব্যবস্থিতঃ ॥ 
| শ্রুতিসারময়োহন্যন্ত শতকোটিপ্রবিস্তরঃ। AR পাশুপতং যত্ৰ ব্রতং 
gha কথ্যতে ৷ (ণিবার্কমণিদীপিকায় বায়ুসংতিতার বচন, প্র সঃ 
2২1৩৮)। আমরা এস্থলে কামিকাদি বাতুলান্ত অষ্টাবিংশতি স্বতন্ত 
লৈবাগমের নাম নির্দেশ করিতেছি। (১) কামিক, (২) যোগভ, 
(৩) চিন্তা, (3) কারণ, (৫) অজিত, (৬) দীপ্ত (দীপ )১+ (৭) Tm, 
(৮) azi, (৯) অংশুমানু, (১০) লু প্রভেদক, (১১) faga, (১২) বিশ্বাস, 
(নিঃশ্বাস), (১৩) amga (১৪) অনিল (অনল ), (১৫) বীর, 
(১৬) কারণ ( রৌরব, শরব ), (১৭) মকুট, (১৮) বিমল, (১৯) চন্দ্রদ্ঞান, 
(২০) বিশ্ব, (২১) প্রোদ্‌গীত, (২২) ললিত, (২৩) সিদ্ধ, (২৪) সন্তান, 
(২৫) (শ) সৰ্বোক্ত, (২৬) পারমশ্বর, (২৭) কিরণ, (২৮) বাতুল গর 
এই ২৮ খানি আগম দিদ্ধান্ততন্্ বলিয়া প্রসিন্ধ এবং সর্বজ্বানোত্তরাদি 
| 


mmm ae a 


; * বুহতসংহিতাতে বে বিস্তৃতভাঁৰে স্থাপত্যবিগ্, মন্দিরনির্মাণাদি বল! 
| হইয়াছে তাহার প্রায় সমন্তই গ্ীমংকিরণাগম হইতে গ্রহণ করা হুইয়াছে। 
b ইহ! zRo টাকাকার ভট্টোৎপল বিভ্তৃতভাবে দেখাইয।ছেন। ; 
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১৩৬ বেদের মস্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তন্ 
শৈবাগম, আত শৈবাগন। এন্থলে বিশেষ বক্তব্য এই যে, ব্রন্মনূত্রেরা 
Aeae ২২৩৭ সৃত্রে ভাষ্যকার শ্রীপতি পণ্ডিতাচার্য বলিয়াছেন 
যে, “সর্ববেদধ্মামুকূলঃ কামিকান্থষ্টাবিংশ আগমঃ দিদ্ধমিদ্ধান্তাভিধানঃ 
বীরশৈবম এবং মুয়ুক্ষুভিরুপাদেয়ন” (প্রীকরভাষ্য, ২৩৩ পুঃ)। 
অপ্যয়দীক্ষিত পরে বলিয়াছেন, কামিকাদি ২৮খানি আগমকে বায়ু- 
সংহিতাতে অবৈদিক আগম বলিলেও তাহারা সর্বথা অবৈদিক আগম 
নহে। কারণ বরাহপুরাণে নিঃশ্বাস সংহিতাতে বলা হইয়াছে যে, 
“এতক্মাছেদমার্গান্ধি যাদন্যদিহ জাঁয়তে। ভচ্ছুদ্রকর্মবিজ্ঞেয়ং AR 
শৌচবিবর্ভজিতন্‌ ॥” নিঃশ্বাস সংহিতার এই বচনানুসারে কামিকাদি 
সিদ্ধান্তত অঞ্জোত হইতে পারে না। কিন্তু যে সমন্ত শৈবাগম ্‌ 
বামাচারযুক্তঃ শৌচবিবর্জিত যেমন mey, পাশুপত, কাপালিক, l 
কালামুখ প্রভৃতি শৈবাগমই অশ্রোত বা অবৈদিক। এই me 
অবৈদিক atey, পাশুপভাদি শৈবাগনেরও সর্বথা অগ্রামাণ্য নহে। 
অধিকারিভেদে ইহাদেরও প্রামাণ্য আছে। বেদবাহা অধিকারিগণের 
রক্ষণের জন্যই এই সমস্ত আগম প্রবৃত্ত হইয়াছে। 

যে সমস্ত শৈবাগমবাদিগণ মনে করেন শৈবাগমের সহিত বেদের 
কোন সম্বন্ধ নাই, বেদ নিরপেক্ষভাবেই শৈবাগম ব্বতঃগ্রমাণ তাহারাও 
শিবার্কমণিদীপিকাতে উদ্ধৃত বচনসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই 
বুঝিতে পারিবেন যে, শত ও অশ্রোত ভেদে শৈবাগম ঢিবিধ। 
WES খৈবাগম বেদবাহগণের জন্যই প্রা হইয়াছে। কিন্ত 
বেদাধিকারিগণ কখনও অশ্রৌত শৈবাগমানুসারে প্রবৃত্ত হইবেন না, 
কিন্তু ade শৈবাগমান্ুসারেই daa হইবেন। শিবদর্শনস্থাপনধুরন্ধর, 
অপ্যয়দীদিতের অভিপ্রায় এই যে, বেদের সিদ্ধান্তানুসারেই বৈদিক 
শৈবাগম প্রবৃত্ত হইয়াছে। সুতরাং উদ্ধত বেদমন্ত্রসযতে gipar ৯৭১ 
প্রতিপাদিত হইয়াছে ক নৈবাগনসদূহ তা > E 
প্রবৃত্ত হইয়াছে। QNA ঈশ্বর প্রতিপাদিত হইলে So 
= ঈশ্বরের উপাসনার প্রকার aaa Rets a aana 
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কিন্ত শ্রোত শৈবাগমে এই উপসানার প্রকার অতি বিস্তৃতভাবে প্রপঞ্চিত 
হইয়াছে। ; 
পাশুপত দর্শনের আলোচন। সমাপ্ত 


ভাগবতমতালোচন 


আমরা এই প্রবন্ধে নানা সন্ত্রংহিতা হইতে মাত্র পনর যোলটি 

মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহার মধ্যে ঈশ্বরতন্ব প্রতিপাদক মন্ত্রের 

অভিপ্রায় যুক্তির aal উপপাদনের জন্য স্যায়, বৈশেষিক, ও পাশুপত 

আচাধ্যগণ যে সমস্ত যুক্তিপ্রদর্শন করিরাছেন তাহ! অতি সংক্ষেপে 

| প্রদর্শন করিয়াছি। ia বৈশেষিক সিদ্ধান্তের সহিত পাণ্ডপতসিন্ধান্তের 

4 যে অংশে সাম্য আছে তাহাও প্রদর্শন করিয়াছি। শ্রোত পাশুপত 

মতে ঈশ্বরকে জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ উভয়ই বলা 
হইয়াছে__তাহাও প্রদর্শন করিয়াছি | 

বেদমন্ত্র হইতেই যে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাজ্রোত প্রবাহিত 

হইয়াছে তাহা ভট্টপাদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়! দেখাইয়াছি। ভারতীয় 

দার্শনিক চিন্তার বৈলক্ষণ্যের কারণ এই যে যাহার! বেদের একদেশমান্র 

অবলম্বন করিয়া সেই বেদৈকদেশপ্রতিপাগ্ভ তত্বের উপপাদনের জন্য 

উপপ্ভিসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা একরূপ । আর যাহার! সমগ্র 

বেদের প্রতিপাগ্ভতন্বের উপপাদনের জন্য উপপত্তিনমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন 

তাহা অন্তরূপ। ইহার কিঞ্চিৎ আভাস শ্রোত ও অশ্রোত পাশুপত 
মতের আলোচনায় প্রকাশিত হইয়াছে | 

আমাদের উদ্ধৃত খক্মন্ত্রসমুহের মধ্যে ৬, ১২, ১৩ ও ১৪ মনরে 

ঈশ্বরের KATA বলা হইয়াছে। Aa ঈশ্বর জগতের কেবল 

নিমিন্তকারণ নহেন। ঈশ্বর নিমিত্তকারণও বটেন উপাদানকারণও 

বটেন। ঈশ্বর জগতের উপাদানকারণ হইলে যে দোষের আপত্তি 

হয় তাহার সমাধানের জন্য es পাশুপত সিদ্ধান্তে একপ্রকার 

উপপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। 


y CCO. VasisHtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ; 


$ 


z 


১৩৮ বেদের মন্ত্রভাগে ঈগর ও দাশনিক-তত্তব 


বিষ্ণুভাগবত মতে amig প্রতিপাগ্চ ঈশ্বরের সর্বাত্মকতা 
উপপাদনের জন্য ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ__এই উভয়বিধ 
কারণত৷ প্রকারান্তরে সমধ্িত হইয়াছে। ঈশ্বর ANG জগতের AH 
ইহা যেমন বেদভিন্ন অন্ত প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না। আমাদের 
উদ্ধত মন্ত্রের ৭ম ও ১১শ মন্ত্রে ইহাই বলা হইয়াছে. এবং 
৮ম মন্ত্রে একমাত্র ঈশ্বরই ইহার জ্ঞাতা বলা হইয়াছে । জগতের 
অষ্টাই দুধিজ্ঞান। আবার যিনি জগতের অষ্ট। তিনিই সর্বজগদাত্বক ; 
অষ্টা নিজেই হ্জ্যমান রূপেও ব্যবস্থিত। AR স্জ্যমান রূপেও 
ভাসমান এই ey জীবজ্রগতের কল্পনারও অতীত ; দুর্ধিভ্গান হইতেও 
afat l 

ঈশ্বর ভ্রগতের উপাদান--এই শ্রৌত সিদ্ধান্তের উপপাদনের zaie 
ষ্যায়াচার্য্য উদয়নের মতের আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে । পাশুপত 
মতের আলোচনায় আরও gA হইয়াছে। যাহার! ত্রন্ধনূত্রের 
ব্যাখ্যাতা তাহারা উত্তর মীমাংসক নামে প্রসিদ। aa 
প্রকৃতাধিকরণে (ত্রঃ সুঃ ১13৬ অধিকরণ ) Badeg ও শ্রীকরভাষ্যে 
BAA ঈশ্বরই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলা হইয়াছে। 

বৈদিক পাশুপত মতে যেমন ঈশ্বরকেই জগতের নিমিন্তকারণ ও 


উপাদান কারণ বলা হইয়াছে এইরূপ ভাগবত মতেও ঈশ্বর জগতের ` 


উভয়বিধ কারণ। অশ্রৌত পাশুপত মতে ঈশ্বর মাত্র নিমিত্ত 
কারণ__আর তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ভাগবত মতে ভগবান্‌ 
নারায়ণই পরমত্রদ্দ। এই পরমত্রন্ধ ভগবান্‌ নারায়ণ, বান্ুদেব, mada, 
NYA ও অনিরুদ্ধ এই চতুবু্বহরূপে অবস্থিত__বান্ুদেবব্হ, সঙ্ক্বণবৃঢুহ, 
প্রদ্যুয়বহ ও অনিরুদ্ধব্যুহ | ভগবান্‌ বান্ুদেবই নিরগ্রন জ্ঞানন্বরূপ 
ও পরমার্থতব। তিনি পরিপূর্ণ যাড়গুণ্যশালী | (১) জ্ঞান, (২) শক্তি, 
(৩) বল, (8) AG, (৫) NG ও (৬) cem: এই ছয়টি তাঁহার গুণ | 


সমস্ত চেতনাচেতন প্রপঞ্চকে তিনি অহংভাবে জানেন।. সমস্ত চেতনা- 


. “চেতন জগং S 
০০০০. SASAKA LA a A BINA KIA maai egadan Kosha 


| 
| 
| 
| 


বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ১৩৯ 


ন্তঃপাতী প্রত্যেক বস্তুকে যিনি বিশেষভাবে জানেন তিনিই 
বান্ুদেব । তাঁহার seiga জ্ঞানই তাঁহার ছয়টি গুণের মধ্যে প্রথম 
gaal তিনি সমস্ত জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান | বান্ুদেবের 
এই প্রকৃতি ভাবই শক্তি । এই শক্তিই তাহার থিতীয় গুণ। ভগবান্‌ 
যে জগৎ স্থটি করেন তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র শ্রান্তি হয় না। 
এবং মানুষ তাহার দেহস্থিত তিল, কালকাদি চিহ্ন যেমন AAN 
অনায়াদে ধারণ করে এইরূপ মানুষের তিল কালকাদি ধারণের মত 
তিনি সকল জগৎকে adara অনায়াসে ধারণ করেন। ইহাই 
তাহার বল নামক তৃতীয় edi তাহার ইচ্ছার কখনও প্ৰতিঘাত 
হয় না। aaa অপ্রতিহতেচ্ডত্ব তাঁহার A নামক চতুর্থ edil 
ভগবান্‌ জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান হইলেও তাহাতে তাহার 
নও বিকার হয় না। যেমন দুগ্ধ দধিভাঁবে পরিণত হইলে দৃঞ্ধের 
| বিকার হয় ভগবানের এইরূপ বিকার হয় না। ইহাই ভগবানের 
বীর্য নানক পঞ্চম গুণ ॥ ভগবান্‌ যে জগতের স্থটি করেন তাহাতে 
তাহার কোন সহকারীর অপেক্ষ। নাই। কোন সহকারীর অপেক্ষা 
না করিয়াই তিনি জগৎ স্থষ্টি করিয়া থাকেন এবং অন্যকে সর্বদাই 
অভিভূত করিবার সামর্থ্য ভাহার আছে সহকারীর অনপেক্ষা ও 
পরাতিভব সামর্থ্যই তাহার তেজ; নানক ষষ্ঠ গুণ। প্যায়বাতিককার 
উদ্ব্যোতকরও ঈশ্বরের ছয়টি গুণ Meta করিয়াছেন। ভাগবত 
মতেও ঈশ্বরের ছয়টি গুণ স্বীকৃত হইয়াছে । এইরূপে , গুণের সংখ্যা" 
সমান হইলেও গুণের সাম্য নাই। যাহা হউক্‌, ভগবানের এই 
ছয়টি গুণের মধ্যে জ্ঞান ও বল এই দুইটি গুণের উন্েষপ্রযুক্ত 
তিনি সন্্ষণবাহরূপে অবস্থিত আছেন । ভাহার বার্ষ ও এঁখবর্য এই 
ছুইটি গুণের উন্মেষে তিনি Agaga অবস্থিত থাকেন l তাহার 
শক্তি ও তেগঃ এই দুইটি গুণের উন্মেষে তিনি অনিরুদ্ধ ai E 
অবস্থিত থাকেন। যড়গুণশালী বাস্মুদেবের দুইটি দুইটি গুণের 


pt কঁশমান হইয়া থাকে। সমস্ত প্রপঞ্চই এই . : 
/ CCO. vai HALI NANG EE SUE, হয eGangotri Gyaan Kosha = 


১৪০" বেদের মন্ত্রভাগে ঈখর ও দার্শনিক-তন্ত 


ভগবদৃবুতহচতুষ্টয়াত্বক ! আমরা সংক্ষেপে ভাগবত সিদ্ধান্তের স্বরূপ 
প্রদর্শন করিলাম । ভগবান্‌ যে সর্বাত্মক ইহা আমাদের উদ্ধৃত 
- বেদমন্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে । এই ভাগবত মতেও চেতনাচেতন 
গ্রপঞ্চে ভগবানের অহংভাব আছে বলা হইয়াছে।. আর এজন্যই 
ai দ্্রী ত্বং পুয়ানসি ৷” “êsak পিতোত বা পুত্র 
এষান্‌* ইত্যাদি ঈশ্বরেরই সর্বশীবভাব বল! হইয়াছে । ভগবানের যে 
জ্ঞান, শক্তি, বল প্রস্ততি গুন বল! হইয়াছে তাহাও উদ্ধৃত খক্মন্ত্ 
সমূহে প্রতিপাদিত হঈরাছে। 
এই ভাগবত মতে ভগবানের পঞ্চমণ্ডণ যে বার্ষ বলা হইয়াছে 
তাহাই এন্থলে আলোচ্য বিষয়। ভাগবত মতে ভগবান্‌ জগতের 
উপাদান ব! প্রকৃতি যেমন দুগ্ধ দধির প্রকৃতি । উপাদান কা্যরূপ 
প্রাপ্ত হইলে উপাদানের বিকার অপরিহার্ধ। কিন্তু ভাগবত মতে 
ভগবানের বার্ষপ্রযুক্ত অর্থাৎ ভগবানের বীর্যই asiya যে তিনি 
জগতের প্রকৃতি হইয়াও বিকারী হন না। ভগবান্‌ যে নিথিকার 
ইহাও বেদমন্ত্রসিন্ধ। অথচ ভগবান্‌ জগতের প্রকৃতি ইহাও বেদমন্ত্রে 
বল৷ হইয়াছে gea ভগবানের জগৎপ্রকৃতিত্ব ও নিধিকারতব এই 
উভয়ের সংরক্ষণ অতি ছুর্ঘট। আর এই ছুর্ঘটতাপ্রযুক্তই দার্শনিকগণের 
মধ্যে অনেকে ঈশ্বরের কেবল নিমিন্তকারণতাই স্বাকার করিয়াছেন 
কিন্ত প্রকৃতিভাব Aeta করেন নাই। অবৈদিক পাশুপত মতের 
| আলোচনায় আমরা ইহা gaera দেখাইয়াছি। আর এই 
পাশুপত মত খণ্ডন করিবার জন্যই ব্রহ্মহুত্রে পত্যধিকরণ বলা হইয়াছে | 
(ভ্ৰঃ সঃ ২৷২৷৭ অধিকরণ )। amara শাঞ্ধরভাষ্য, Fighe ও 
স্রীকরভাব্যে এই কথাই বল! হইয়াছে। ভাগবত সিদ্ধান্তেও এই 
দুর্ঘটতার সমাধানের YI ভগবানের বীর্যনামক পঞ্চমঞ্চণ স্বাকার 
. কর! হইরাছে। কিন্ত শ্রোত পাশুপত দিদ্ধান্তে তাহা করা হয় নাই। 
রমেশ্বরের শক্তিই জগদ্রপে পরিণামিনা হইয়া থাকে এরূপ বল! 


m CCO. কাছে, gg উহ ত, খরায় GA KAS Haan Kosha 


বেদের মন্ত্রভাগে'ঈশ্বর “2১৪১ 


aega, জগৎ প্রকৃতিত্ব, চেতনাচেতন_ প্রপঞ্চাত্মকত্ব প্রভৃতি যাহা 
গ্ররতিপাদিত হইয়াছে তাহারই উপপাদনের aa ন্যায়, বৈশেষিক, ASAS 
ও ভাগবত প্রভৃতি দর্শনপ্রস্থানের দার্শনিকববন্দ নানাবিধ উপপত্তি প্রদর্শন 
করিয়| বৈদিক দিদ্ধান্তেরই উপপাদন করিয়াছেন | 

পাতগ্রল দর্শনেও ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব উপপাদনের জন্য যে অনুমান 
গ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাও মন্ত্প্রদশিত ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত 
উপপাঁদনের জন্যই করা হইয়াছে। আমরা ইতংপূর্বে বলিয়াছি_ 
কোন দার্শনিক বেদের একদেশের উপপত্তি প্রদর্শনের জন্য স্বীয় 
যুক্তিনযূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। কেহ বা বেদের অধিকতর অংশের 
প্রতিপান্ত বিষয়ের উপপাদনের জন্য স্বীয় যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
কেহ বা বেদের সর্বাংশের প্রতিপান্ত বিষয়ের 'উপপাদনের জন্য স্বীয় 
যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন “বিশ্বতশ্চন্ষুরুত বিশ্বতোযুখঃ” 
এই মন্ত্রের প্রতিপান্ত অর্থের উপপাদনের জন্য স্যায়াচার্য উদয়ন 
পরমাণুপ্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন ও ঈশ্বরের নিষিস্তকারণতা সমর্থন 
করিয়াছেন এবং ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতারও সমর্থন করিয়াছেন | 

আমরা বেদের মন্ত্রভাগে প্রতিপাদিত ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক 
রীতিতে আলোচনার কিঞ্চিৎ স্বরূপ প্রদর্শন করিলাম। ভারতীয় দর্শনের 
বিভিন্ন প্রন্থানের দার্শনিকবৃন্দ এক ঈশ্বরতব সম্বন্ধেই যে বিভিন্ন প্রকার 
আলোচন! করিয়াছেন তাহা অতি নুবিপুল। এজন শাক্ত, সৌর প্রভৃতি 
দার্শনিকগণের ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা হইতে বিরত রহিলাম । কারণ 
সমগ্র আলোচনা প্রদর্শন কর৷ একটি মানুষের জীবনে অসম্ভব, 
বিশেষতঃ একটি প্রবন্ধে । 


সাংখ্যমতে ঈশ্বর 


ঈশ্বরসন্থন্ধে দার্শনিকগণের যে সমস্ত প্রতিকূল, আলোচনা আছে 
সাংখ্যদর্শনে ও পুর্বমীমাংসা দর্শনে ভাহারও আলোচন! হইতে 


ngs; 
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১৪২ বেদের মন্ত্রভাগে ঈখর ও দার্শনিক-তন্ 


বিরত রহিলাম | সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে ও পূর্বমীমাংসা দর্শন সম্বন্ধে ছুই একটি 
কথা বলিয়৷ এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব। . 

ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত সাংখ্যকারিকার ব্যাখ্যাগ্রস্দে অতি প্রাচীন 
টীকা যুক্তিদীপিকাতে বল! হইয়'ছে__যদি বেদবাক্যান্ুসারে মুতিমান্‌ 
ঈশ্বর স্বীকার কর! যায় তবে তো সাংখ্যমতেও ঈশ্বরের অভিত্বই সিদ্ধ 
হইল। ঈশ্বরই যদি না থাকেন তবে তাহার মৃতি হইল কিরূপে? 


“ন হি অসতো মৃতিমত্বমুপপণ্ধতে |? ( যুক্তিদীপিকা, ta পৃঃ) ৷ 


sogea টাকাকার বলিয়াছেন_ পূর্বপক্ষী আমাদের অভিপ্রায় বুঝিতে 
পারেন নাই । আমর! সর্তোভাবে ভগবানের শক্তিবিশেষের প্রত্যাখ্যান 
করি না। ঈশ্বর মাহাত্ব্যশরীরাদি পরিএহ করিয়া থাকেন ইহা 
স্বীকার করি। কিন্তু পূর্বপক্ষা যেরূপ বলিতেছেন-_প্রধান ও পুরুষ 
হইতে অতিরিক্ত ঈশ্বর, প্রধান ও পুরুষের প্রযোক্তা, প্রেরয়িতা ঈশ্বর 
এরূপ আমর! ব্বীকার করি না। প্রধান পুরুষের প্রেররিতারূপে ঈশ্বর 
স্বাকার করিনা বলিয়া আমর! যে ঈশ্বরই ব্থাকার করিনা তাহা নহে। 
ঈশ্বর শ্রুতিসিন্ধ এবং তাহারও মাহাত্ম্যশরীরাদি আমর! স্বীকার করি 
( যুক্তিদাপিকা, ৮৭ পৃঃ ) 


মীমাংসকগণের অভিপ্রায় 


প্রভাকর নতানুসারী ভবনাথ মিশ্র নয়বিবেকগ্রস্থে বলিয়াছেন যে, 
“একদা FRANA TAA প্রত্যুত যথাদর্শনং ক্রমেণ তদনুমা 
ইতি জ্রগতাশ্বরকতৃ ত্বেহপি ন গুরুনয়বিরোধ ইতি গুরোরবধীরণন্‌ ৷? 
(নয়বিবেক, ১৮৭-৮ পৃঃ) । ইহার অভিপ্রায় নয়বিবেককার 
বলিয়াছেন যে, স্যায়বৈশেযিক আচার্ধগণ যে বলিয়াছেন সমস্ত জগতের 
এককালেই YA কতৃক Ü হইয়া থাকে এবং সমস্ত জগতের এক 
কালেই ঈশ্বর কতৃক সংহার হইয়। থাকে ইহা প্রমাণ্শৃন্ত বলিয়! 
শাক্ত হইতে পারে না। aja, লোকদুটি অনু 


অনুনারে ক্রমশঃ সি 


` 


ta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ১৪৩, 
বা ক্রমণঃ সংহার ঈশ্বর কতৃক হইয়া থাকে এরূপ ব্বীকার করিলে 
জগতের ক্রমিক a ও ক্রনিক সংহারের কর্তা ঈশ্বর অনুমান প্রমাণের 
দ্বারা নিদ্ধ হইলেও তাহাতে গুরুমতের সহিত কোন বিরোধ হয় al i 
এজন্যই গুরু (প্রভাকর ) RATA সম্বন্ধে কোন কথ বলেন নাই। 
নয়বিবেককার ভবনাথ মিশ্র প্রভাকরমতানুনারী ও একাদশ শতাব্দীতে 
বিদ্যমান ছিলেন। নয়বিবেকের টীকা বিবেকতত্বে রবিদেব বলিয়াছেন_ 
প্রগতি ঈখরকতৃকেহপি ন গুরুনরধিরোধ ইতি প্রাপ্তক্তন্‌। 
নয়বিবেকটীকা, ১৮৮ পৃঃ)। ভতঃপর নয়বিবেককার TENG La 
পরিহার প্রকরণে ঈশ্বরসাধক ন্যারবৈশেধিক TAS অনুমানপ্রমাণের 
খণ্ডন করিয়। পরিশেষে বলিয়াছেন_-"এবঞ্ ঈশ্বরে পরোক্তমেবানুমানং 
Fa ন ঈশ্বরোইপি নিরন্তঃ। (নয়বিবেক, ১৯৯ পৃঃ)! ইহার 
অভিপ্রায় এই যে, প্রদমিতরূপে স্যায়বৈশেষিকগণের ঈশ্বরানুমানই নিরস্ত 
হইল। কিন্তু ইহাতে ঈশ্বর fae হইলেন না। আমরা ঈশ্বরান্- 
মানেরই খণ্ডন করি, ঈশ্বর খণ্ডন করি না। এইরূপ বলিয়া নয়বিবেক- 
কার পরে একটি শিবস্তুতি পাঠ করিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, 
ঈশ্বরতত্ব একান্তভাবে বেদপ্রতিপান্ত। ইহা বেদনিরপেক্ষ লোকবুদ্ধির 
গম্য হইতে পারে না। এন্ত যে সমস্ত দার্শনিক বেদনিরপেক্ষভাবে 
কেবল লৌকিক বুদ্ধির অনুসরণ করিয়। অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বর- 
সিন্ধি করিতে প্রয়াসী মীমাংসকগণ তাহারই প্রতিরোধ করিয়াছেন | কিন্ত 
শ্রৌত ঈশ্বরতব্বের প্রতিরোধ করেন নাই | 
Amata প্লোকবার্তিকে ভট্টপ'দ যে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন 
তাহাতেও নীমাংলকগণের ঈশ্বর বিশ্বাস বুঝিতে পার! বায়। এই 
মন্পলাচরণে ভট্টপাদ ঝলিয়াছেন_“বিশুদ্ধজানদেহায় ভিবেদীবিব্যচদ্ফুষে। 
aaa নমঃ দোনার্ধবারিণে 2 এই গ্লোকটি দেবী- 
কীলকেও পঠিত হইয়াছে । এইরূপ ভাবনাবিবেকের টীকাতেও উদ্বেক ` 
ঈশ্বরের প্রণাম করিয়াই এন্থ আরম্ভ করিয়াহেন। বিধিবিবেকের Š 
টাকাতেও বাচম্পতিমিশ্র ঈখরের প্রণানের ga? মঙ্গলাচরন করিয়াছেন ! 
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288 বেদের মন্ত্রভাগে ঈখর ও দার্শনিক-তন্ব 
উত্তরমীমাংসাতেও “জন্মাগ্ন্ যতঃ” (RRR) স্থৃত্রের ভাষ্য 


Na প্রভৃতিতে বেদৈকবেছ্ ঈশ্বর বেদনিরপেক্ষভাবে অনুমানপ্রমাণবেন্ত' 


হইতে পারে না বলা হইয়াছে । এজন্য ঈশ্বরসাধক কেবলান্ুমানপ্রমাণ 
ঈশ্বরবিষয়ক প্রমিতির উৎপাদন করিতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরবিষয়ক 
কেবল অনুমানপ্রমাণ ঈশ্বরের সম্ভাবনার জনক হইয়া থাকে। TİR- 
বৈশেষিকাছ্যুক্ত ঈশ্বরসাধক প্রমাণ গ্রমিতির জনক না হইয়া ঈশ্বরবিষয়ক 
সম্ভাবনারই জনক হইয়া থাকে। এই কথা এই অধিকরণে বিস্তৃতভাবে 
আলোচিত হইয়াছে। ঈশ্বরসাধক কেবল অন্ুমানপ্রমাণ ঈশ্বরে এইরূপ 
দৃঢ়সন্তাবনার জনক হয় যাহাতে ঈশ্বরসাধক যুক্তির ( অনুমানের ) সহিত 
ঈশ্বরসাধক প্রমাণের (শ্রুতির) ভেদ অল্পই থাকে। সুতরাং শ্রোত 
ঈশ্বরসিদ্ধির জন্য ন্যায়বৈশেষিকাঁদি দার্শনিকগণের অনুমানপ্রমাণোপন্তান 
সার্থক হইয়াছে | 


ত্রন্ধ-পরিণামবাদ 


আমর! এই প্রবন্ধে ঈশ্বরতত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে ঈশ্বরতব- 
প্রতিপাদক যে সমত খক্মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি সেই সমস্ত মন্ত্রের TANYA 
অর্থ নিরূপণের জন্য ভারতীয় নানা দার্শনিক সম্প্রদায় নানাবিধ প্রক্রিয়া 
রচন! করিয়া বেদপ্রতিপাগ্ভ ঈশ্বরন্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। ন্তায়- 
বৈশেধিকপ্রস্থানের আলোচনা SAWA আমরা পাশুপত সিদ্ধান্তের 
আলোচনা করিয়াছি এবং প্রসঙ্বক্রমে ভাগবত সিদ্ধান্তেরও কিঞ্চিৎ 
স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছি। ভাগবত নিদ্ধান্ত__পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত ও বৈখানস 
সিদ্ধান্ত ভেদে ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তের 
অনুসরণ করিয়া রামানুজ প্রভৃতি বেফ্ণবদার্শনিকগণ ঈশ্বরের নিমিত্ত 
কারণতা ও উপাদানকারণতা সমর্থন করিয়াছেন। যদিও রামানুজ প্রভৃতি 
বৈষ্ণব দার্শনিকগণ পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিয়াছেন তথাপি 


cco. IA Big FEE AA Argonin Kosha 


. 
wadia za. 


বেদের TATA ঈশ্বর ১৪৫ 


সর্বাত্বভাবে প্রকাশমান হইয়াও অবিকারী। ইহার উপপাদনের 
জন্য ভাগবত সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের বীর্ষনামক যে পঞ্চমগুণ স্বীকার 
করা হইয়াছে তাহাকেই ইহারা শরীর-শরীরিভাবে ব্যাখ্যা করিয়া 
ঈশ্বরের শরীর জগদাকার হইলেও ঈশ্বর তাহাতে বিকৃত হন না ইত্যাদি 
বলিয়াছেন | 

ঈশ্বরতত্বপ্রতিপাদক সমস্ত বেদবাক্যের সামপ্রস্তাবিধানের YI 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় দার্শনিকবৃন্দ নানাবিধ দার্শনিক 
প্রক্রিয়া রচনা করিয়া সামপ্রস্তবিধানের প্রয়াস করিয়াছেন। এই 
সমস্ত দার্শনিকগণের মধ্যে উভয়মীমাংসার অতিপ্রাচীন বৃত্তিকার 
ভগবান্‌ উপবর্ধ (কেহ কেহ ইহাকেই বোধায়ন বলেন ) ব্রন্মপরিণামবাদ 
স্বীকার করিয়া ঈশ্বরতত্বপ্রতিপাদক বেদবাক্যসমূহের সামঞ্জস্তুবিধান 
করিয়াছিলেন । 

পূর্বমীমাংাদর্শনের ভাব্তকার শবরন্বামী অতি প্রাচীন । অনেকে 
মনে করেন, শবরম্থামী দ্বিতীয় শতকে বিদ্ধমান ছিলেন। এই শবরম্বামী 
পূর্বমীমাংসাভাম্যে “অথ গৌরিত্যত্র কঃ শব্দঃ গকারৌকারবিসর্জনীয়া 
ইতি ভগবান্‌ উপবর্ষঃ” (ta ১1১1৫) এইরূপ বলিয়াছেন। 
১1৩২৮ ga স্ত্রের ভাষ্বেও শব্ষরাচার্য বলিয়াছেন-__“বর্ণা এব তু শব্দ! 
ইতি ভগবান্‌ উপবর্ষঃ 1” উভয় ভাস্যকারই ভগবান্‌ উপবর্ধের যে বাক্য 
উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে কিঞ্চিৎ পাঠভেদ থাকিলেও অর্থের কোন 
ভদ নাই। পদন্ফোট ন্বীকার করিয়! বর্ণাত্বকই পদ ইহাই উপবর্ষ 
বলিয়াছেন। বৈয়াকরণগণই বর্ণাতিরিক্ত cr ব্বীকার করেন। 
ভগবান্‌ উপবর্ষের বাক্যানুসারেই উভয় মীনাংসাতেই স্ফোটবাদের খণ্ডন 
করা হইরাছে। অতিপ্রাচীন শবরত্বামী বাহাকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন 
তিনি যে অতি স্থগ্রাটান ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্‌ উপবর্ষ 
উভয়মীমাংসারই বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। এজন্য ৩/৩৫৩ ব্রহ্ম সূত্রের 
'ভাষ্যে শঙ্বরাচার্য বলিয়াছেন_অত এব চ ভগবতা উপবর্ষেণ প্রথমে 


তন্ত্র আত্মাস্তিহাভিধানপ্রসক্তৌ শারীরকে বক্ষ্যাম ইত্যুদ্ধার কৃতঃ।” 
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(৮৫০ পৃঃ, ক্র a, নির্ণর়সাগর সং)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, 
বিহিত কর্মফলের ভোক্তা দেহান্তুতিরিক্ত আত্মা আছে কিনা এইরূপ 


সন্দেহের নিরসনের জন্য ১1১1৫ জৈমিনি সূত্রের ভাষ্যে শবরস্বামী 
দেহান্ততিরিক্ নিত্য আত্মা আছে ইহা সমর্থন করিয়াছেন । শবর- 
স্বামী যে দেহাগ্তিরিক্ত আত্মার সমর্থন করিয়াছেন তাহ! ব্রহ্মস্থত্রের 
৩1৩৫৪ স্ৃবত্রাভিপ্রায় গ্রহণ করিয়াই করিয়াছেন। উত্তরমীমাংসার 
অভিপ্রায়ানুসারে শবরম্বামী পূর্বমীমাংসার ১1১1৫ নৃত্রের ভাষ্যে 
দেহাগ্ঠতিরিক্ত আত্মবাদও প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ভগবান্‌ উপবর্ষ 
পূর্বমীমাংসার বৃত্তিতে দেহাগ্তিরিক্ত আত্মবাদ স্থাপন করেন নাই। 
কিন্ত দেহাগতিরিক্ত আত্মা সিদ্ধ না হইলে পারলৌকিক কর্মকলের 
জন্য কেহই বিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। এইজন্য বৃত্তিকার 
উপবর্ষ বলিয়াছেন__যদিও প্রথমতন্ত্রে দেহাগ্চতিরিক্ত আত্মার স্থাপন 
করা উচিত ছিল, তথাপি দেহাগতিরিক্ত আত্মার স্থাপন শারীরক 
সুত্রে প্রদর্শন করিব এইরূপ বলিয়াছেন। “শারীরকে বক্ষ্যামঃ” এই 
কথার অর্থ ত্রনদনুত্র-বৃত্ভিতে ইহা! প্রদর্শন করিব। বৃত্তিকারের এইরূপ 
বলার অভিপ্রায় এই যে, পূর্বমীমাংসার ুত্রকার জৈমিনি দেহাগ্ঠতিরিক্ত 
আত্মার প্রতিপাদনের জন্য কোন YA প্রণয়ন করেন নাই। ত্ুত্রকার 
যাহার জন্য সূত্র প্রণয়ন করেন নাই তাহার প্রতিপাঁদন করিলে সেই 
প্রতিপাদন Geza হইয়া! পড়িবে। ব্রন্দশীমাংসাতে gawa নিজেই 
“ব্যতিরেকম্তদভাবভাবিদ্বাৎ” (৩৩৫৪, ত্রঃ সঃ) সূত্রে দেহা্তিরিক্ত 
আত্মার স্থাপন করিয়াছেন। এই aa বৃদ্ধিতে বৃত্তিকার উপবর্ষ 
দেহাগ্তিরিক্ত আত্মবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। শারীরক সূত্রের বৃত্তিতে 
দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রতিপাদন tera হইবে না এইরূপ মনে করিয়াই 
ভগবান্‌ উপবর্ষ শারীরকম্ৃত্রের বৃত্তিতে দেহাতিরিক্ত আত্মার স্থাপন 
করিয়াছেন। শবরম্থামী উত্তরমীমাংসার ভাষ্য রচনা করেন নাই বলিয়া 
তিনি শারীরকমৃত্রের অভিপ্রায় অনুসারেই AI ah 
বলিয়া পূর্বমীমাংসা ভাষ্যেই 
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বেদের TATA ঈশ্বর ১৪৭ 


এই সমস্ত আলোচনার দ্বারা ইহ! সুষ্পষ্ট হইয়াছে যে, ভগবান্‌ 
উপবর্ষ পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা উভয়েরই বৃত্তিকার | 

্রহ্মনূত্রের শাঙ্করভায়ে এবং পূর্বমীমাংদার শাবরভাম্যে এই 
বৃত্তিকারের মত পুনঃগুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে । এইরূপ ATLA 
আরন্তণনৃত্রের (২২1১3 ) ভাষ্যে ভাষ্যকার শঙ্কর “নন অনেকাত্মকং 
ব্রহ্ম যথা বৃক্ষোইনেকশাখঃ এবমনেকশক্তি প্রবৃন্তিযুক্তং ব্রন্গা। অত 
একত্বং নানাত্ঞ্চ উভয়মপি সত্যমেব-_( ৪৫৬ পৃঃ TATA, নির্ণয়সাগর 
সং) ইত্যাদি বাক্যদারা ব্রহ্মপরিণামবাদ যে বৃত্তিকারের মত ইহা প্রদর্শন 
করিয়াছেন। এই বৃত্তিকার উপবর্ষ যে অতি সুপ্রাচীন তাহা বলাই 
হইয়াছে। উপবর্ষ নিজেই বলিয়াছেন_-আমি শারীরক স্ৃত্রের বৃত্তিতে 
ইহাই বলিব” বৃত্তিকারপ্রদর্শিত এই ক্রহ্মপরিণামবাদ মাধ্যন্দিন 
শতপথের অন্তর্গত বুহদারণ্যক-উপনিষদের ভর্তৃপ্রপঞ্চকৃত ভাষ্যে 
বিস্তুতভাবে বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ের 
প্রথম ব্রাহ্মণের প্রারস্তে “পূর্ণনদঃ পূর্ণামিদং পূর্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে” এই 
apab সমায়াত হইয়াছে। এই মন্ত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার dga 
wg প্রপঞ্চের সিদ্ধান্ত বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এই 
ভাষ্যের বাঙিকে সুরেশ্বরাচার্য ভতৃপ্রপঞ্চ সম্মত ব্রহ্মপরিণামবাদ অতি 
বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। 

ভাষ্যকার শঙ্করের অব্যবহিত পরবর্তীকালে আবিভূর্ত হইয়া 
ভগবরদৃভাম্কর এই ত্রহ্মপরিণামবাদ্ অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মস্থত্রের ভাষ্য 
রচন! করিয়াছেন | ভগবদৃভাক্কর ভামতীকার বাচম্পতি মিশ্রেরও পূর্ববর্তী i 
১১ ব্ৰহ্ম সূত্রের ভামতীতে বাচম্পতি মিশ্র__“কার্রূপেণ নানাত্বমভেদঃ 
কারণাত্মনা” এই যে কারিকাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা ভগবদৃভাস্করেরই 
কারিকা। কাশীমুদ্রিত ভান্কর ভাষ্যের ১৮ পৃষ্ঠায় এই কারিকাটি 
আছে। ব্রহ্মপরিণামবাদী ভগবদৃভান্কর শান্ধর ভাষ্য খণ্ডনের জন্য 
ব্ৰহ্মন্ূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। এজন্য ভামতীগ্রন্থে ভান্করীয় ভাষ্যের 
খণ্ডন প্রদর্শিত হইয়াছে । কিন্তু ভামতীতে ভান্করের নামের উল্লেখ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


১৪৮ বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তন্ব 


করা হয় নাই। কল্পতরুতে প্রায় প্রত্যেক স্থলেই ভাক্করের নামের র 
ও তাঁহার গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া তাহার খণ্ডনপূর্বক ভামতীর অভিপ্রায় ৃ 
দেখান হইয়াছে । এই সমস্ত কথা না জানার জন্য ভাক্করভাষ্যের 
ভূমিকাতে ভগবদৃভান্বরকে উদয়নের সমসাময়িক বর্ণনা করা হইয়াছে। 
কিন্ত ভাস্কর বাচস্পতিরও পূর্ববর্তী | 

*“যোনিশ্চ হি গীয়তে” ( ভ্ৰঃ সঃ ১18২৭ ) স্তরের ভাষ্যে ভগবদ্‌- 
ভাস্কর বলিয়াছেন যে, ছান্দোগ্যোপনিষদের বাক্যকাঁর ত্রন্নন্দী T- 
পরিণামবাদই স্বীকার করিয়াছেন। কারণ ত্র্ষস্থত্রকার নিজেই 
“আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ” (১18২৬) ও দযোনিশ্চ হি গীয়তে” 
(asra) ya “পরিণাম” ও “যোনি” শব্দের দ্বারা ব্রহ্মপরিণাম- 
বাদের নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন 
আচার্ধগণ ত্রহ্মপরিণামবাদ স্বীকার করিতেন LAA শাঙ্করভাষ্যেও 
শঙ্করাচার্য ২৪1১3 ব্রহ্মস্থত্রের শেষে বলিয়াছেন যে, “অপ্রত্যাখ্যায়ৈব 
কার্যপ্রপঞ্চং পরিণীমপ্রক্রিয়াথণশ্রয়তি সপ্ুণেযুপাসনেষযু উপয়োক্ষ্যত 
ইতি |” প্রস্থানভেদ গ্রন্থে মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে, বেদের 
কর্মকাণ্ড আরন্তবাদ অনুসারে, উপাসনাকাণ্ড পরিণামবাদানুসারে ও 
জ্ঞানকাণ্ড বিবর্তবাদ অনুসারে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। আরম্তবাদ, 
পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ-_এই তিনটি বাদ বেদের কাণ্ডত্রয়ে ব্যবস্থিত 
আছে। আমর! এই প্রবন্ধে যে ঈশ্বরতত্বের আলোচনা দেখাইতেছি 
এই ঈশ্বরতত্বই পরম উপাস্য তত্ব। এজন্য উপাস্য তত্বের বিবরণ 
পরিণামবাদানুসারে ব্যাখ্যাত হইলেই এই ঈশ্বরতত্বের সম্যক উপলব্ধি 
হইতে পারে। 

খাক্দংহিতার চতুর্থ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের তেত্রিশ বর্গে 
একটি মন্ত্র আয়াত হইয়াছে--“রূপং রূপং গ্রতিরূপো বভুব তদন্ত 

. রূপং প্রতিচন্দণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হন্ত হরয়ঃ 

শত! দশ॥” ( থক্‌ সং ৪1৭৩৩ )। সাধারণ ই ব্যক্তিও এই 
মন্ত্রটি পাঠ করিলেই ইহা 
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বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ১৪৯ 


একটি ইন্দ্রনামধেয় বস্তু অনস্তরূপে ভাসমান রহিয়াছে। এই aa 
বৃহদারণ্যকোপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ের পঞ্চম ত্রাহ্মণে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে এবং বৃহদারণ্যকোনিষদে ইন্দ্রনামধেয় পরমেশ্বর স্বীয় রূপ 
প্রখ্যাপনের জন্য অনস্তরূপে ভাসমান হইয়াছেন বলা হইয়াছে। এই 
wae “তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়” বল! হইয়াছে_অস্ত পরমেশ্বরস্ত 
রূপং ব্বরূপং, পরমেশ্বরস্ত যৎ স্বকীয়ং রূপং TI প্রতিচক্ষণায় 
প্রতিখ্যাপনায় ua মনে করেন-_খাক্সংভিতায় আধ্যাত্মিক মন্ত্র 
থাকিলেও তাহা প্রথম মণ্ডলে বা দশম মণ্ডলেই আছে। অপর 
মণ্ডলগুলিতে কিছুই নাই। আমরা যে মন্ত্র এই স্থলে উদ্ধত করিলাম 
এই ma চতুর্থ অষ্টকের বা ষষ্ঠ মণ্ডলের প্রথম বা দশম মণ্ডলের 
নহে। খক্সংহিত৷ পাঠ করিয়া মত প্রকাশ করা এক কথা ও না 
পড়িয়া যা তা বলা অন্ত কথা! আমরা এই মন্ত্রের সায়ণভাব্য 
দেখাইতেছি। ভাষ্যভাবার্থ_ইদি পরমৈখর্ষে, পরনৈশ্বর্যবাচক ইদি 
ধাতু হইতে “ইন্দ্রপদ নিষ্পনন হইয়াছে। এজন্য ইন্দ্রপদের অর্থ 
পরমেশ্বর। এই পরমেশ্বর বা পরমাত্বা আকাশের মত সর্বগত, 
সদানন্দরূপ। তিনি প্রতি জীবশরীরে অন্তঃকরণরূপ উপাধিবশতঃ 
পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীবাত্মরূপে কীতিত হইয়া থাকেন। এই পরমেশ্বর 
অনাদি মায়াশক্তিসমূহ WA আকাশাদি প্রপঞ্চরূপে ভাসমান হইয়া 
থাকেন এবং শব্দা্দি বিষয়গ্রাহক, শব্দাদিবিষয় আহরণনীল ইন্দিয়বৃত্তি 
সমূহও এই পরমেশ্বরের সহিত সম্বদ্ধ adage, আকাশাদি- 
প্রপঞ্চরণে ও গ্রাহাপ্রপঞ্চের গ্রাহক ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপে একই পরমেশ্বর 
প্রকাশিত হইয়াছেন। পরমেশ্বর কেন এইরূপ হইয়াছেন ইহার 
উত্তরে মন্ত্র বলিতেছেন__পরমেশ্বরের যাহ! বাস্তব রূপ, সর্বগত সদানন্দ 
রূপ তাহার প্রদর্শনের জন্য-_তাহার খ্যাপনের জন্য, সেই ইন্দ্র পরমেশ্বর 
বহু মায়াশক্তির দ্বারা পুর্রপ হইয়া অর্থাৎ আকাশাদি সর্বপ্রপঞ্চরূপ - 
হইয়া 'ঈয়তে oxo বহুবিধ চেষ্টাযুক্ত হইয়াছেন! তিনি স্বয়ং 
নিশ্চেষ্ট দ্বারা চেষ্টাবান্‌ IZN থাকেন । পরমেশ্বরের 
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এই প্রপঞ্চরূপ ধারণও পরমাত্মার স্বীয় রূপ প্রতিখ্যাপনের জন্য । 
মন্ত্রে হরিশব্দের অর্থ শব্দাদি বিষয় আহরণশীল চিত্তবৃত্তিসমৃহ। যদিও 
মন্ত্রে ‘শত! দশ’ অর্থাৎ সহস্র ইন্দরিয়বৃত্তি বলা হইয়াছে তথাপি এই 
সহস্র পদ অনন্ত ইন্ড্রিয়বৃত্তির বোধক। এই সমস্ত Sangka 
বিষয়গ্রহণে উদ্যুক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বরই এই অসংখ্যবৃত্তিরূপে প্রকাশ্মান 
হইয়াছেন। ইহাও তাঁহার রূপ প্রতিখ্যাপনের জন্য । পরমেশ্বরের এই 


স্থুল শরীর, TA শরীর ও আকাশাদি-মহাপ্রপঞ্চ রূপ ধারণ-তাহা পরমেশ্বর . 


বিষয়ক wama জন্যই । পরমেশ্বরের যাহা তাত্বিক রূপ তাহা 
এই সপ্রপঞ্চরূপের বিশ্লেষণের দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। শান্ত, 
আচার্য প্রভৃতির উপদেশের সাহায্যে এবং প্রপঞ্চের সাহায্যে এই 
সপ্রপঞ্চরূপের মধ্যে পরমেশ্বরের তান্বিকরূপ দর্শন করিতে পারা যায় । 
শান্দ্রোপদেশ ও আচার্ষোপদেশ ব্যতীত জানা যায় না। stal- 
চার্ধোপদেশের রীতির আভাস আমর! প্ঝচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্” 
এই মন্ত্রের শাকপুণি-সম্মত ব্যাখ্যার প্রনঙ্গে দেখাইয়াছি। এই মন্ত্র 
যে সৃক্তের অন্তর্গত সেই সৃক্তে ৩১টি মন্ত্র আছে। এই সূক্তের দ্রষ্টা 
ভরদ্বাজের পুত্র গর্গ। পরমেশ্বরের সার্বাত্্য এই মন্ত্রে প্রতিপাদিত 
হইয়াছে। আমাদের উদ্ধৃত মন্ত্রসমূহের মধ্যে যে সমস্ত মন্ত্রে ঈশ্বর, 
পিতা, বন্ধু, সখা, পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রসূতির উল্লেখ করা 
হইয়াছে এবং পরমেশ্বরই দ্রী, পুরুষ, কুমার, কুমারী, বৃন্ধরূপে প্রকাশমান 
হইয়া থাকেন বল! হইয়াছে সেই সমস্ত মন্ত্রগুলি এই--“রূপং রূপং 
প্রতিরপো বভূব”__এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা মাত্র । যিনি সর্বাত্মক তিনি 
পিতাও বটেন, মাতাও বটেন, বন্ধুও বটেন। 

এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে_ পরমেশ্বর স্বীয় তাত্বিকরূপ সর্বগত সদানন্দ 
রূপ প্রকাশের জন্যই সর্বাত্মকরূপে ভাসমান হইয়াছেন। শান্তর, আচার্য, 
- যুক্তি প্রভৃতির দ্বার! পরমেশ্বরের এই সর্বগত সদানন্দরূপ জানিতে পারা 
যায়। ভারতীয় সমস্ত দার্শনিকগ্রস্থান পরমেশ্বরের এই সদানন্দরূপের 
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প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহারা মনে করেন-__ভারতের দার্শনিকপ্রন্থান 
দুঃখবাদে বিশ্রান্ত হইয়াছে তাহাদিগকে আমরা এই aga প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিতে বলি। পারমেশ্বর রূপ যদি ছুঃখমর হইত তবে 
আর পরমেশ্বর স্বীয় রূপ গ্রতিখ্যাপনের জন্য এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি 
করিলেন কেন? লৌকিক দৃষ্টিতে বিশ্বপ্রপঞ্চের যে রূপ আমরা অনুভব 
করি, পারমেশ্বর বূপও যদি তাহাই হয় তাহা! হইলে আর বিশ্বপ্রপঞ্চের 
সাহায্যে পারমেশ্বর রূপ দর্শনে কাহারও অভিলাষ হইতে পারে না। 
“রূপং রূপং প্রতিরূপে! বসব” এই সন্তরটি কর্েও বিনিযুক্ত হইয়াছে 
বলিয়া অধিযজ্ঞ পক্ষেও ইহার ব্যাখ্যা সায়ণ করিয়াছেন । এক একটি 
মন্ত্রের যে বহুবিধ অর্থ আছে তাহা আমরা অতঃপর প্রদর্শন করিব । 
ভারতীয় দার্শনিকবুন্দ বেদপ্রতিপান্ত তত্ত্বের প্রতিপাদনের জন্য 
নানাবিধ দর্শনগ্রস্থানের স্মরণাতীত কাল হইতে আবির্ভাবন করিয়া- 
ছিলেন। ভারতীয় দার্শনিকগণের যে কোনও প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনা 
করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা যে দার্শনিক দৃষ্টি লইয়া 
প্রক্রিয়া রচনা করিয়াছেন তাহার দারা বেদগ্রতিপান্চ অর্থই উপ্‌পাদিত 
ai এই দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ বা বেদ্প্রতিপান্ত তত্বই 
প্রথমতঃ উপস্থাপিত করিয়া সেই উপস্থাপিত বেদপ্রতিপান্য তত্বের 
উপপাদনের জন্য দার্শনিক প্রক্রিয়া রচনা করিয়াছেন! যেমন পূর্ব- 
Srail ও উত্তরমীমাংসা। আবার কেহ স্ব স্ব দৃষ্টি অনুসারে দার্শনিক 
প্রক্রিয়া রচনা করিয়া তাহার দ্বারা যে বেদপ্রতিপাদিত অর্থ উপপাদিত 
হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন ম্ভায়বৈশেষিক প্রভৃতি 
দর্শন। এই সমস্ত দার্শনিকগণের পরস্পর প্রক্রিয়াভেদ থাকিলেও বেদ- 
গ্রতিপাগ্ততত্বের উপপাদনে সকলেই অবহিতচিত্ ছিলেন। বৈদিক 
দার্শনিকগণ  বেদার্থের উপপাঁদনের জন্য যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন তাহাতে বেদের অনপেক্ষিত যুক্তিভার বেদের স্বন্ধে নিক্ষেপ . 
করা হয় নাই। কিন্তু বেদেরই অত্যন্ত অপেক্ষিত উপপতিসমূহ বৈদিক 


র দর্শন করিয়াছিলেন | 
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ইহাতে অনেকে মনে করেন যে, ভারতীয় দার্শনিকগণের চিন্তার | 
কোন aeg ছিল না। তাহারা যে সমস্ত দার্শনিক চিন্তা করিয়াছেন | 
তাহা সমস্তই বেদপ্রতিপাদিত অর্থে ই পর্যবসিত হইয়াছে । বেদবহিভূর্ত f 
অর্থের চিন্তাতে ভারতীয় দার্শনিকগণ উদাসীন ছিলেন। এজন্য তাহাদের | 
চিন্তার কোন স্বাতন্ত্য নাই! পরতন্ত্ চিন্তা দার্শনিক চিন্তাই নহে। 
ইহাতে আমাদের প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, অনন্ত গগনপথে অসংখ্য 
গ্রহনক্ষত্রাদি অবিশ্রান্ত স্বৈর গতিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই 
সমস্ত গ্রহনক্ষত্রার্দির সমবিংম গতি ও গতিবেগের তারতম্য নিরূপণ 
করিবার জন্য ভারতীয় তথা অভারতীয় খাগোলবিষ্ভাবিদূ গণিতজ্ঞগণ 
প্রণিহিত চিন্তে স্রণাতীত কাল হইতে গ্রহনক্ষত্রাদির চার নিরূপণ 
করিবার জন্য নানাবিধ গণিত প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। 
গগনের কোন্‌ প্রান্তে কোন্‌ জ্যোতিষ কোন্‌ সময়ে কোথায় উদ্দিত বা 
অস্তমিত হইবে, কোন্‌ সময়ে কোন্‌ জ্যোতিক্ষের সমচার ও বিষনচার 
ঘটিবে তাহার নিরূপণ গণিতজ্রগণ শ্রদ্ধার সহিত করিয়া আমিতেছেন | 
এই সমস্ত জ্যোতিফ মণ্ডলের চার নিরূপণে গণিতজ্ঞগণের মধ্যেও বহু 
মতভেদ অনাদি কাল হইতেই সুপ্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু কোন সুস্থ- 
চিত্ত পুরুষই আজ্রপর্য্যন্ত এমন কথা বলেন নাই যে, নানাবিধ ন্বৈর 
গতিতে পরিভ্রণশীল পরিদৃ্যমান জ্যোতি মণ্ডলের গতি, উদয় ও 
অস্তাদির নিরূপণে গণিতজ্ঞগণের যে প্রচেষ্টা তাহাতে তাহাদের কোন 
স্বাতন্্য নাই, কেবল পরতন্ত্র ভাবেই তাহাদের এই গণিতবিদ্যা প্রচলিত 
হইয়া আমিতেছে। গণিতদ্রগণের এই চিন্তা নিতান্তই পরত চিন্তা। 
ইহাতে তাঁহাদের কোন aeg নাই__এইরূপ অধিক্ষেপ গণিতজ্ঞ- 
গণের প্রতি আজ ; পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। খগোলে ন্বৈরগতিতে 
পরিভ্রমণণীল জ্যোতিক্করাশির মত বেদের অসংখ্য মন্ত্ররাশি ব্য a 
. MH বশতঃ নানাবিধ লৌকিক ও অলৌকিক অর্থের প্রকাশ করিভেছে।, 
স্বচ্ছন্দগতিতে বিচরণশীল জ্যোতিকষরাশির মত মন্্রাশিও স্ব ajeg 
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বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ১৫৩, 


জ্যোতিক্ষের গতিবশতঃ অন্য জ্যোতিক্ষের গতির অন্তথাভাব 
দেখিবার জন্য গণিতের নানাবিধ প্রক্রিয়া প্রদর্শন করেন এইরূপ 
নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র মন্ত্রসমূহের মধ্যেও কোন মন্ত্রধারা কোন মন্ত্রের 
অর্থপ্রকাশনের সঙ্কোচ ও অর্থপ্রকাশনের বিকাশ প্রভৃতি দার্শনিক- 
গণ প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রহগণের পরিদৃশ্যমান উদয়াস্তমনাদির 
যুক্তি্বারা সমর্থনের জন্য গণিতশান্ত প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের 
গতির অন্থথাকরণের জন্য গণিতশান্্র প্রবৃত্ত হয় নাই। জ্যোতিষ্ষগণের 
স্থিতিগতিই গণিতশান্দ্রে দ্বারা সনধিত হয়! কিন্তু গণিতশান্ত্র ছার! 
কোন জ্যোতিক্কেরই গতি অন্যথাকৃত হইতে পারে না। গণিতশান্ত্র 
l দ্বারা জ্যোতিকগতির অন্যথাকরণের প্রয়াস যেমন উচ্ছ্খল বাতুলপ্রয়াস 
এইরূপ বেদমন্ত্রপ্রতিপান্ত তত্বের উপপাদনপ্রয়ামই ভারতীয় দার্শনিকগণ 
করিয়াছেন। কিন্তু অন্যথাকরণের প্রয়াস করেন নাই। তাহার কারণ 
তাহাদের বেদমন্ত্রের স্বাতন্ত্রের প্রতি পূর্ণ জ্ঞান ছিল। বেদমন্ত 
কাহারও অধীন হইয়া কোন অর্থের প্রকাশক নহে। মীমাংসক ভট্ট 
কুমারিল বলিয়াছেন--“ব্বতন্ত্রো বেদ এবৈতৎ কেবলো Ui 
( তন্ত্ৰবাৰ্তিক ) ৷ 
ভারতীয় সভ্য সমাছের নিকটে বেদের মন্ত্ররাশি কিরূপে গৃহীত 
হইয়াছিল, তাঁহারা এই মন্ত্রের গৌরব কীদৃশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন 
তাহা সামান্ত একটি উদাহরণের দ্বারা সুস্পষ্ট হইবে। পৃথিবীর 
মানবসভ্যতায় খক্সংহিতার মত প্রাচীন গ্রন্থ আর নাই। ইহা 
অভারতীয় Ragas স্বীকার করিয়াছেন। ল্মরণাতীত কাল হইতে 
সমগ্র ভারতে এই খক্মন্ত্রমূহ অধীত, অধ্যাপিত ও লিখিত হইয়া 
আনিতেছে। কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে নানা 
ভাষাভাষী সভ্যজনবৃন্দ নানা লিপিতে এই খক্মন্ত্রমূহ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। কত সুপ্রাচীন কাল হইতে এই মন্ত্র নানা লিপিতে 
নান! দেশে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল এবং নানা কণ্ঠে এই মন্ত্রমূত 


উচ্চারিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই! 
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সুপ্রাচীন কাল হইতে সুবিশাল ভারতবর্ষে যে মন্ত্রাশি 
বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল অতি অল্পদিন হইল সেই সমস্ত মন্ত্ররাশি 
যন্ত্র ছারা মুদ্রিত হইয়াছে। এই মুদ্রণ সময়ে দেখিতে পাওয়া 
গিয়াছে যে, দশ am মন্ত্রের অধিক খক্সংহিতার মন্ত্ররাশি 
কোন স্থলেই একটি রেখার দ্বারাও RAS হয় নাই। নানা লিপিতে 
লিপিবদ্ধ এবং নান! প্রদ্বেণীয় জনগণকতৃ্ষ লিখিত খক্সংহিতার 
মন্ত্ররাশির কোন স্থলেও ঈধন্মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এইরূপ সাম- 
সংহিতা, যদ্ুঃসংহিতা৷ সম্বন্ধেও দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে 
সর্বত্র সমাদৃত গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি নিত্যপাঠ্য গ্রন্থসমূহ বহু পাঠভেদ 
উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই অসংখ্য ছুরচ্চার্য বহু ব্বরনিয়ন্তিত দুর্লেখ্য 
ুর্ধার্যমন্ত্রাশির কোনও স্থলে একটিও পাঠভেদ ঘটে নাই। যাহারা 
মনে করেন বেদমন্ত্র খাষিদের সমাধিলন্ধ ভ্ঞানমাত্র ; সমাধিলন্ধ জ্ঞান 
ভারতবর্ষে বহু লোকের হইয়াছে ; এইরূপ আর্যজ্ঞান, প্রাতিভজ্ঞান 
প্রসিদ্ধ আছে; কিন্তু সেই সমস্ত মহাত্মাগণের বাক্যরাশিও বহুধা 
fas হইয়া গিয়াছে। গীতা, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি 
ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । এই সমস্ত গ্রন্থে অসংখ্য পাঠভেদ দেখিতে 
পাওয়া যায়। দর্শনের সুত্র গ্রন্থদমূহেও পাঠভেদ উপলব্ধ হয়। অথচ 
ইহাদের বেদমন্ত্রের মত ছুরুচ্চার্যতা, দুর্ধার্যতা বা ছুর্লেখ্যতার লেশমাত্র 
নাই। A লোকাতিশায়ী eag দ্বারা ভারতে এই বেদমন্ত্রাণি 
স্থরক্ষিত হইয়াছে তাহা চিন্তাও অতীত। ভারতের ma Sai 
গৌরব ধূলিসাৎ হইয়া গেলেও ভারতের বেদমন্ত্রাণির রেখামাত্রও 
RAS হয় নাই। এই বিশ্বয়কর ব্যাপারের গৌরব আজ আমরা 
উপলদ্ধি করিতেও অনমর্থ। কারণ ভারতের বাহিরের কোন মনীষী 
আমাদিগকে একথা শুনান নাই বা ভানাইয়! দেন নাই । গগনমগ্ডলের 
জ্যোতিঘগণের গতিসংকলপপ্রয়াস যদি পরভন্প্রয়াস না হইয়া থাকে 
তবে অগণিত স্বতন্ত্র বেদরাশির অর্থ উপপাদনের প্রয়াসই বা পরত 
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মগনপ্রান্তে কেন যাইতেছে WA যেমন বলে না এইরূপ বেদমন্ত্রমূহও 
কাহার জন্য কোন্‌ অর্থ কেন প্রকাশ করিতেছে ইহাও বলে না। 
কেবলমাত্র শব্দস্থাভাব্যের প্রতি নির্ভর করিয়াই দার্শনিকগণ বেদের 
নানাবিধ তথ্য নিরূপণ করিয়াছেন। বেদমন্ত্র সংখ্যায় যেমন বিপুল 
তাহার অর্থও তেমনি অসংখ্যাত। যে কোন চিন্তাই Tala অন্তর্গত | 
কিন্ত তাহা mga কি অসমঞ্রস ইহাই দার্শনিক চিন্তার বিষয়। 
যে কোন বাক্যই মাতৃক! বর্ণের (alphabet) অন্তর্গত। 499 
কি ইহাই মনে করিতে হইবে যে সমস্ত বাক্যই যখন পরিমিত 
করেকটি মাতৃকাবর্ণের অন্তর্গত তখন বাক্যের আর নবীনতা কোথায় ? 
| কিন্ত এরূপ চিন্তা তো কেহ কখনও করেন না। এইরূপ অসংখ্যাত 
তত্ব বেদমন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। দার্শনিক যুক্তির দ্বারা যে 
কোনটির উপপাদন করিলে দার্শনিক দৃষ্টির পরতন্ত্রতা হইবে কেন ? 
| উচ্ছল চিন্তাই কি স্বতন্ত্ৰ চিন্তা | 
| আমরা দেখিতে পাই-_আূ্বেদ শাস্ত্রে প্রাণিমাত্রের নানাবিধ 
| রোগের নিদান, ভৈষজ্য প্রভৃতির ্ুুনিরপণের জন্য বৈদিক, 
তান্ত্রিক, নানাবিধ গ্রন্থরাশি নির্মিত হইয়াছে এবং এই মস্ত 
| গ্রন্থের ভাষ্যকার, টাকাকার প্রভৃতি জীবজ্রগতের কল্যাণের 
| জন্য নানাবিধ পরিরৃশ্তমান ব্যাধির নিদান ও ভৈষজ্যের জন্য নানাবিধ 
i যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন এবং তাহাতে স্থলবিশেষে 
| চিকিৎসকদের মতভেদও ঘটিয়াছে। এই আয়ুর্বেদবিদৃগণ জীবদেহে 
উপলভ্যমান রোগেরই নিদানাদ্দি নিরূপণের জন্য নানাবিধ যুক্তির 
অবতারণা করিয়াছেন। কিন্ত এরূপ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় 
না যে, যে ব্যাধি আজ পর্যন্ত জীবদেহে প্রকাশমান হয় নাই সেই 
ব্যাধির নিদানই বা কি এবং তাহার ভৈষ্র্যাই বা কি ইহা নিরূপণের 
জন্য ভিহগবন্দ ব্ৰ স্ব মনীষার দ্ররূপযোগ করিয়াছেন। যে ব্যাধি 
প্রসিদ্ধ নহে তাহা কোন্‌ কারণ হইতে উৎপন্ন হয় এবং তাহার 
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পারেন না। নানা উপদ্রব সমন্বিত রোগ জীবদেহে সর্বান্ুভবসিদ্ধ | 
এই রোগের নিদানাদি নিরূপণের প্রয়াস তো পরতন্ত্র চিন্তাই বটে__ 
এরূপ কথা আজ পর্যন্ত কেহ বলেন নাই। রোগ অনুভবসিদ্ধ 
হইলেও, রোগী রোগের যন্ত্রণা স্বয়ং অনুভব করিলেও রোগ উৎপন্ন 
হইল কিরূপে, উৎপন্ন রোগের নিবৃত্তি হইবে কিরূপে ইহ! তো রোগী 
জানেন না। আর ইহার নিরূপণ করিবার জন্যই তো আয়ূর্বেদশাত্র প্রবৃ্ত 
হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞাত অথবা সম্পূর্ণরূপে অবিজ্ঞাত বিষয়ে 
ন্যায়ের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কিন্তু afaa বিষয়েই ন্যায়ের 
প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। স্বতন্ত্র বেদরাশি যে সমস্ত তথ্য দর্শন 
করিয়াছিলেন সেই মন্ত্দৃষ্ট অর্থে TAG জনের নানাবিধ অন্ুুপপত্তির 
প্রতিসন্ধান হয়। অনুপপত্তির প্রতিসন্ধানবশতঃ মন্ত্রদৃষ্ট অর্থে অনল্পজ্ঞ 
জনের নানাবিধ অসন্তাবনা ও বিপরীতভাবনা বশতঃ বহুশাখ সংশয়ের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । আর ইহারই সমাধানের জন্য মন্তদৃষ্ট অর্থের 
দার্শনিকগণ নানাবিধ সছুপপত্তি সমূহ উপস্থাপন করিয়া অল্পজ্ঞগণের 
চিত্তকে অনাবিল করিয়া থাকেন। চক্ষুরাদি প্রমাণের সাহায্যে 
বাহার! প্রমেয় বস্তুর দর্শন করেন তাহাদের সেই প্রমাণ দোষ- 
RR হইলে দর্শনও অবথার্থই হইয়া থাকে। পরমেশ্বর বা বেদ 
প্রমাণের সাহায্যে প্রমেয় দর্শন করেন না। এন্রন্ত পারমেশ্বরী দৃষ্টি 
বা বৈদিক দৃষ্টি সর্ববিধ অযথার্থত্বশন্কার অতীত। সর্ববিধ অযথার্থত্ব- 
শঙ্কার অতীত দৃষ্টির দারা দৃষ্ট বন্তুতে অল্পজ্ঞজনের আশয়ে দোষবশতঃ 
যে Ra ঘটিয়া থাকে তাহারই চিকিৎসার জন্য ভারতীয় দর্শনশাস্্- 
সমূহ প্রবৃত্ত হইয়াছে। পুরুষাপরাধের নিবারণের জন্যই শান্ত্রের 
আবশ্যকতা । শান্ জ্ঞাপক, কারক নহে। যথাবন্থিত বস্তুর প্রকাশনই 
শান্তব্যাপার। “ada যথাবস্থিত বস্তু প্রকাশিত হইলেও গ্রহীতৃ- 
পুরুষের প্রজ্ঞার মালিম্যপ্রযুক্ত যথাবস্থিত প্রকাশিত বিষয়েও নানাবিধ 
সংশয় উৎপন্ন হয়। আর তাহার নিরদনের জনই যুক্তিশান্দ্ের আবশ্যক 
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বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ১৫৭ 


এই প্রবন্ধে আমর! পরমেশ্বর তববপ্রকাশক যে কয়টি খব্মন্ত 
উদ্ধৃত করিয়াছি সেই সমস্ত মন্ত্রের অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই 
আমাদের উক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারা যাইবে । এই উদ্ধত খক্মন্ত্র 
কয়টিতেই ঈশ্বরকে পিতা, বন্ধু, সখা, পিতামাতা, পুত্র, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, 
কনিষ্ঠ ভ্রাত৷ প্রভৃতি বল! হইয়াছে । আবার এই খক্মন্ত্রে ঈশ্বরকে 
সমস্ত স্ত্রী সমস্ত পুরুষ, সমস্ত কুমার, সমভ্ভ কুমারী, স্ুবৃদ্ধ এবং 
সমস্ত গ্রাণিবর্গ বলা হইয়াছে। এই ঈশ্বরকেই জগতের অরষ্টা, জগতের 
ধারয়িতা জগতের বিধানকর্তা, সমস্ত বস্তুর নামকর্তা, সমস্ত জগতের 
সংহারকর্তা, সমস্ত জগতের পালয়িতা, সমস্ত বস্তুতে সদ্রপে ভাসমান, 
সমস্ত চেতন জীবের হৃদয়ে চিদ্রেপে প্রমাশমান, সকলের গ্রীতিপাত্র 
এইরূপ অনংখ্য পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম ঈশ্বরের বলা হইয়াছে। এতদ্যতীত 
আরও বহু qpa আছে যাহাতে ঈশ্বরের আরও বহুবিধরূপ 
প্রকাশিত হইয়াছে । আবার এই ঈশ্বরকেই খক্-মন্ত্র সর্বাত্মক বলিয়া 
প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বরে এই সমস্ত রূপের উপপাঁদনের জন্য 
দার্শনিকগণের দৃষ্টিবৈচিত্র্য ও তাহাদের প্রক্রিয়াভেদ আমরা এই 
প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি। পরম উপাস্য ও পরম ধ্যেয় পরমেশ্বরে 
এইরূপ বৈচিত্র্য ও সর্বাত্মকতা উপপাদনের জন্য ত্রহ্মপরিণামবাদী 
দার্শনিকগণের সুপ্রাচীন সিদ্ধান্তেরও আলোচনা আমরা এই প্রবন্ধে 
প্রদর্শন করিয়াছি। 

সমস্ত দার্শনিক প্রক্রিয়াতেই খক্মন্ত্রপ্রতিপান্ত WA রূপের 
কথঞ্চিৎ উপপাদন করা হইয়াছে। কোন দার্শনিক প্রক্রিয়াতে 
বেদমন্ত্রমূহের আংশিক ভাবে অর্থের উপপত্তি প্রদর্শন করা 
হইয়াছে। আবার কোনও দার্শনিক প্রক্রিয়াতে সমস্ত NGA 
প্রতিপান্ত ঈখরতব্বের উপপত্তি প্রদর্শন কর! হইয়াছে। এই দাৰ্শনিক 
উপপত্তি প্রদর্শনের বৈচিত্র্য ও অধিকারী গ্রহীতৃপুরুষের আশয়বৈচিত্রা- 
প্রযুক্তই হইয়াছে এবং দার্শনিকগণের প্রয়োজনবৈচিত্রযও এই দার্শনিক 
প্রক্রিয়াবৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ। একান্তভাবে ঈশ্বরের উপাসনা ও 
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১৫৮ বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তন্ত 


ধ্যানে নিরত ব্যক্তিগণের জন্যই ঈশ্বরের সর্বাত্মকতা উপপাঁদন একান্ত 
আবশ্যক। কিন্তু সমস্ত পুরুষই একান্ততঃ ঈশ্বরের উপাসনা বা ধ্যানের 
অধিকারী নহেন। ছুই চারিজন পুরুষধুরদ্ধরই ইহার অধিকারী হইতে 
পারেন। এজন্য বলপুর্বক অনধিকারীকেও তাহার সামর্থ্যের অতীত 
বিষয়ে প্রবৃত্ত করাইলে তাহার বিষময় ফলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
দার্শনিকগণ সকলেই ব্রহ্ষপরিণামবাদ সমর্থন করেন নাই। বাহার! 
অভ্যুদয়কামী তাহাদের জন্য ন্যায়-বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা প্রভৃতি দর্শন, 
পরমেশ্বরকে জগতের মাত্র নিমিত্তকারণরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। 
ইহার আলোচনাও আমর! পাশুপত সিদ্ধান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে করিয়াছি। 
যে সমস্ত দার্শনিক ঈশ্বরের মাত্র নিমিত্তকারণতা প্রদর্শন করিয়াছেন 
তাহারাও নিঃশ্রেয়সের প্রতিও পরম উপাদেয়তা বুদ্ধি রক্ষা করিয়াছেন | 
কিন্ত তীব্র নিঃশ্রেয়সাকাক্ফায় অভ্যুদয় উপেক্ষা করেন নাই। বস্তুতঃ 
যে সমস্ত দার্শনিকের নিকটে অভ্যুদয় উপেক্ষিত হর নাই তাহা! 
জাগতিক মর্যাদা পরিপালনের জন্যই অভ্যুদয় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে 
পারেন নাই। যাহা হউক, ত্রহ্ষপরিণামবাদের উপসংহারে একটি 
aga উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের পূর্ণ তাৎপর্য প্রদর্শন করিব। 
অদিতি্দর্াদিতিরন্থরিক্ষমদির্ীতা স পিতা ন পুত্রঃ। বিশ্বে দেবা 
অদ্বিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্‌॥ (খক্‌ সং ১৬১৬ )। | 
জগতত্রষ্টা প্রজাপতিই অদিতি নামে এই মন্ত্রে কীতিত হইয়াছেন | 
বৃহদারণ্যকের ১1২৫ খণ্ডের SI আচার্য শঙ্কর এই খক্‌ মন্ত্রটি 
উদ্ধৃত করিয়া ভগবান্‌ প্রজাপতির স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন | 
বৃহদারণ্যকে ১২৫ খণ্ডে অদিতি শব্দের নির্বচন প্রদর্শিত হইয়াছে। 
গ্রদণিত aga অদিতি শব্দের be নির্বচন অনুসারেই অদ্দিতির 
সর্বাত্মকতা সিদ্ধ হইয়াছে। এই মন্ত্যুক্ত সৃক্তটি মহাত্রতে নি্ষেবল্য 
da বিনিযুক্ত হইয়াছে। ( এতরেয় ব্রাহ্মণ ৩৩১ )। 

ঈশ্বরবাদ প্রবন্ধ সমাপ্ত | | 
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A 


পরিশিষ্ট 


আমরা বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বরসন্বন্ধে যে ATE ধারণা প্রকটিত- 
হইয়াছে তাহা “বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিকতত্” প্রবন্ধে প্রদর্শন. 


করিয়াছি। বেদের মন্ত্রে কোথাও ঈশ্বরকে পিতা কোথাও বন্ধু, কোথাও 
সখারূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। বেদের মন্ত্র উদ্ধত করিয়া আমরা এই 
সমস্ত বিষয় “বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিকতত্” প্রবন্ধে প্রদর্শন 
করিয়াছি। 


কিন্ত ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন উপাসক সম্প্রদায়-. 


বিশেষ আছেন বাহার! ঈশ্বরকে মধুরভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন | 
ঈশ্বর পিতা নহেন, মাতা নহেন, বন্ধু নহেন কিন্তু ঈশ্বর পরমপ্রেমাম্পদ 
নায়ক । এইভাবে উপাসনা বৈষবসম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীমতী 
রাধিকার শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা এইভাবের প্রকৃষ্ট উদাহ্রণ। ভাগবত 
পুরাণেও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ইহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 
বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্ধগণও মধুরভাবে উপাসনার গুণকীর্তন করিয়াছেন 
এবং বর্তমান উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই মধুরভাবে উপাসনা 
প্রচলিত আছে। আপাত দৃষ্টিতে এই মধুরভাবে উপাসনা জনসাধারণের 
নিকটে aedo উপাসন! বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। কিন্তু নিবিষ্ট 
চিন্তে বেদের মন্ত্রভাগের প্রতি লক্ষ্য করিলে মন্ত্রভাগেও উপাসক কর্তৃক 
উপান্তের মধুরভাবে উপাসনা দেখিতে Aen যায়। এজন্য আমরা 
এই পরিশিষ্টে বেদের মন্ত্রভাগে উপাস্তের উপাসক কর্তৃক মধুরভাবে 


উপাসনার নিদর্শন প্রদর্শন করিব। ইহাতে উপান্তের মধুর্ভাবে, 


উপাসনা যে শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে ইহা! সুস্পষ্ট হইবে । 
aq সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে অপালা৷ ত্রন্মবাদিনীর উপাখ্যান বিবৃত 


য়াছে। 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


p 
১৬০ বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শণিক-তত্ত | 


TI বারবায়তি সোমমপি শ্রুতা বিদ। 
অন্তং ভরন্ত্যব্রবীদ্‌ ইন্দায় সুনবৈ ত্বা শক্রায় সুনবৈ TI ॥ 

( খক্‌ সং ৬৩1১৪ ) 
আমরা যে মন্ত্র উদ্ধৃত করিলাম ইহা মহর্ষি অত্রির কন্যা অপালা 
কর্তৃক দৃষ্ট সাতটি খক্মন্ত্রমদ্থিতনৃক্তের প্রথম মন্ত্র। এই UA 
'খাধি অত্রিকন্তা ত্রন্মবাদিনী অপালা। এই মন্ত্রের সায়ণভায্যে ভাষ্যকার | 
সায়ণাচার্য মন্্ার্থবোধের সৌকর্ষের জন্য একটি ইতিহাস প্রদর্শন j 
করিয়াছেন। সাঁয়ণাচার্য বলিয়াছেন -_অত্রেভিহাসমাচক্ষতে | এই | 
ইতিহাসের প্রতিপান্ত এই যে, পূর্বসময়ে মহধি অত্রির কন্যা ত্রন্মাবাদিনী | 
অপালা কোনও কারণবশতঃ ত্বগদোষদুষ্ট হইয়াছিলেন। এজন্য | 
অপাল৷ gén বলিয়া পতিকতৃঁক পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। পতি- ; 
"পরিত্যক্ত! ছুর্ভগা ব্রহ্মবাদিনী অপাল৷ ত্বগদোষে g হইয়া স্বীয় 

পিতা মহধি অত্রির আশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং ত্বগদোষ 
নিবারণের জন্য পিতার উপদেশ অনুসারে সুদীর্ঘকাল ইন্দ্রের তপন্ত! 

করিয়াছিলেন। যদিও মন্ত্রে ইন্দ্র নামই বলা হইয়াছে তথাপি 
“Balawa পরনেশ্বরকেই নির্দেশ করা হইয়াছে । S মিত্রং | 
AF (AF সং ২৩২২) মন্ত্রে ইন্দ্রশব্দ পরমেশ্বরেরই i 

বোধক বলা হইয়াছে। যাহা হউক qai অপালা পিতার 

আশ্রমে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া ইন্দ্রের তুষ্টির জন্য হুদীর্ঘকাল 

তপস্তা করিয়াছিলেন। স্ুদীর্ঘকাল ইন্দ্রের গ্রীতিপরায়ণা হইয়া ইন্দ্র- 
ভাবে ভাবিত হইয়াছিলেন। agg বাহা৷ ইন্দ্রের প্রিয় তাহাই 
সম্পাদন করিবার জন্য 'অপালার Tala ইচ্ছা হইয়াছিল। কোন 
সময়ে অপালার মনে হইয়াছিল যে, সোম ইন্দ্রের অতি প্রিয় । ইন্দ্রের 
অতি প্রিয় সোম আমি ইন্দ্রকে প্রদান করিব। এইরূপ সংকল্প ৃ 
করিয়া এক সময় অপাল! স্সানার্থ নদীতীরে গিয়াছিলেন। নদীতে ্‌ 
স্নান করিয়া যখন তিনি পিতার আশ্রমের দিকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে | 


০০০. একদিনে rathi {থিৰ aga, RAE Kosha $. 


পরিশিষ্ট ১৬১ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । সোম প্রাপ্ত হইয়৷ অপালার মনে অতিশয় হর্ষ 
হইয়াছিল । অপাঁলা এই সময়ে ইন্দ্ৰচিন্তায় তন্ময়ীভাব প্রাপ্ত হইয়া 
বিহ্বল তইয়াছিলেন। যে লব্ধ দোম ইন্দ্রকে প্রদান করিবেন বলিয়া 
পর্ব হইতেই তাহার অভিলাষ হুইয়াছিল অতি বিহ্বলতা প্রযুক্ত সেই 
| সৌমখণ্ড স্বীয় মুখে অর্পণ করিয়া চর্বর করিতে লাগিলেন | পথিমধ্যে 
| অপাল। যখন aá করিতে করিতে পিতার আশ্রমের দিকে 
| আসিতেছিলেন তখন অপালার সোমচবণকালে দন্তের KITA শব্দ 
sas হইয়াছিল। সোমযাগে সোমলত! প্রান্তরে কুটিয়া রস গ্রহণ 
d 
| 


করিতে হয় | প্রস্তর দ্বারা সোম লতার কুট্টন সোমাভিষব বলিয়া! Afa | 

অপালার দস্তঘর্ষণজন্য শব্দ সোমাঁভিষব ধ্বনি মনে করিয়া ইন্দ্র সেই 

স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং উপস্থিত হইয়। অপালাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন-_এখানে কি প্রস্তর দ্বারা সোমলতার রস গ্রহণ করা 
হইতেছে? ইহার উত্তরে অপালা বলিয়াছিলেন-_মহধি অত্রির কন্যা! 

অপালা স্নান করিবার জন্য নদীতীরে আসিয়া! সোমলতা দেখিতে 

| পাইয়াছিলেন। অত্রিকন্যা অপালাই দেই লব্বসোম চর্বণ করিতেছেন 
| আর সোমলতীর চর্বণজন্য ব্বনি শ্রুত হইতেছে, প্রস্তর দ্বারা নোমলতা 
কুটটনের ধ্বনি হইতেছে না। ইন্দ্র অপালার এই কথা শুনিয়! প্রতিনিবত্ত 

হইতেছেন দেখিয়া অপাল! বুঝিতে পারিয়াছিলেন- ইনিই ইন্দ্র! তখন 

অপাল৷ ইন্দ্রের ভাবে অতিশয় আবিষ্ট হইয়া za বলিয়াছিলেন-_ ইন্দ্র 

তুমি কেন ফিরিয়া যাইতেছ ? তুমি তো সোমরসপানের জন্য প্রতি 
গৃহেই গমন করিয়া থাক । যে যদ্রমান তোমার জন্য লোমের 

| অভিষব করিয়া থাকে সেই গৃহেই তুমি গমন করিয়া থাক! এখানেও 
| আমার wa নিষ্পীডিত সোমের রম তুমি পান করিতে পার। 
অব্রিকন্তা প্রথমে ইহাকে ZA বলিয়। বুঝিতে পারেন নাই। পরে যখন 

za বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন তখন অপাঁলা নিজর মুখনিহিত 

সোমকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন হে সোম, তুমি সমাগত ইন্দ্রের জন্য 


cco. v-a রর হোম হইতে বদ সরি হক ka 
À ১১ 
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১৬২ বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তন্ত 
প্রতি অনুরাগবশতঃ অপালার মুখস্থিত সোমরস পান করিয়াছিলেন । 
ইন্দ্র অপালার মুখস্থিত সোমরস পান করিয়! পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। 
যখন ইন্দ্র অপালার মুখস্থিত সোমরস পান করিয়াছিলেন তখন 
আপালা৷ ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন-__-আমি ত্বগ্‌দোষ দুষ্ট বলিয়া স্বামি-কর্তৃক 
পরিত্যক্ত হইয়াছিলাম | কিন্তু আজ সৌভাগ্যবশতঃ আমি ইন্দ্রের সহিত 
সঙ্গত হইয়াছি। তখন ইন্দ্র অপালাকে বলিয়াছিলেন-তুমি যে কোন 
বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা তোমাকে প্রদান করিব। অপালা তিনটি 
বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন | ছুইটি বর অনাবগ্তক বলিয়া এই স্থলে 
বিবৃত হইল না। তৃতীয় বর অপালা৷ প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে আমি 
ত্বগ্‌দোষ দুষ্ট হইয়া দূৰ্ভগ৷ হইয়াছি। waraha তিরোহিত za আমার 
তবকৃপ্রদেশ লোমযুক্ত হউক। সায়ণাচার্য বণিত ইতিহাসে বলা হইয়াছে 
যে “মম গুহাস্থানমপি আরোমশং তদ্রোমযুক্তং কুরু। ইন্দ্র অপালার 
প্রার্থনা অনুসারে অপালার ত্বগ্‌দোষ পরিহারের জন্ত স্বীয় 
রথচ্ছিদ্রে, শকটচ্ছিত্রে, ও যুগচ্ছিত্রে অপালাকে তিনবার আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন। ইহাতে অপালার ত্বক্‌ হইতে ত্বগদোব সজারু, গোধা ও. 
কৃকলাসরূপে নির্গত হইয়াছিল! অপালা দত্বগদোষব্িত হইয়! 
সূর্ঘের সদৃশ কান্তিযুক্ত হইয়াছিলেন। অপালা দৃষ্ট এই সৃক্তের দ্বিতীয় 
মন্ত্রে বলা হইয়াছে-- ইমং ভরন্তসুতং পিব”। ইহার andaga 
দম্তনিষ্পীড়নে অভিযুত দোমরস পান কর। ; 
এই স্থক্তের চতুথ মন্ত্রে বলা হইয়াছে-_-“উবিৎপতিদ্বিযো যতিরিন্দ্রেণ 
সঙ্গমামহৈ ৷” এই মন্ত্রাংশের অভিপ্রায়__ত্বগদোবপ্রযুক্ত FÉN বলিয়া 
পতিকৃ্ি পরিত্যক্ত! হয়৷ আমি চলিয়া আসিয়াছি। কেহ আমাকে 
গ্রহণ করে নাই। সম্প্রতি আমি ইন্দ্রের সহিত সঙ্গত হইয়াছি। এন্থলে 
ভাষ্যকার সায়ণ বলিয়াছেন__মন্্স্থিত সঙ্গম শব্দের দ্বারা ইন্দ্র অপালাকে 
কামন! করিয়াছিলেন ইহাই প্রতীত হইতেছে। এই সমস্ত মন্ত্রগুলি 
আলোচনা করিলে ইহা! সুস্পষ্ট গ্রতীত হয় যে, পতিপরিত্যক্ত ব্রহ্মবাদিনী | 
auni NGA aa Nan Kosha 


পরিশি ১৬৩ 


নিমগ্ন হইয়া ইন্দ্রের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। অপালার তপঃ- 
প্রভাবে ইন্দ্রও অপালার প্রতি অনুরাগযুক্ত হইয়াছিলেন। ইন্দ্রের প্রতি 
অপালার অনুরাগের আতিশয্যপ্রযুক্তই ভ্রহ্মবাদিনী অপালা স্বীয় উপাস্য 
Sama স্বীয় kufia সোমরসপ্রদানে কুষ্টিত হন নাই | উপামক সর্বত্রই 
অতি বিশুদ্ধ ভাবে উপাস্য দেবতার উপহারাদি প্রদান করিয়া থাকেন। 
কিন্তু এন্থলে অপালা যে ইন্দ্রের শ্রীতিলাভের জন্য সুদীর্ঘকাল তপস্যায় 
নিযুক্ত রহিয়াছেন অপালার সেই পরমোপাস্য ইন্দ্রকে সম্মুখে দেখিয়া 
তাহাকে স্বীয় মুখস্থিত দোমরসপানের জন্য বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ 
করেন নাই। ইন্দ্রের প্রতি অনুরাগের আতিশয্য প্রযুক্তই ব্রহ্মবাদিনী 
অপালা ইন্দ্রকে এইরূপ বলিতে সাহসী হুইয়াছিলেন এবং Bae 
অপালার দীর্ঘ তপন্যায় আকৃষ্ট হইয়া অপালার প্রতি অনুরাগী 
হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে অপাঁলার মুখস্থিত সোমরস পান 
করিতে ইন্দ্র কখনও সম্মত হইতেন না | এই EA চতুর্থ মন্ত্রে. . 
“raad জঙ্গমামহৈ” এই উক্তির দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ইন্দ্রের সহিত 
সঙ্গত হইবার কথা বল! হইয়াছে। সুতরাং উপাস্য দেবতাকে 
অতি অনুরাগবশতঃ পতিভাবে উপাসনা করা এবং অন্নরাগের 
আতিশয্যপ্রযুক্ত য়ুখস্থিত উচ্ছিষ্ট বস্তু উপাস্যকে অকুষ্টিত চিত্তে প্রদান 
করার কথা এই অুক্তে বিবৃত হইয়াছে। এই অপালা স্মক্তে উপাস্য 
ইন্দ্রকে অপাল! পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলা হইয়াছে । সুতরাং 
দেখা যাইতেছে যে, উপাস্যকে কেবল স্তরতিনতি করিবার কথাই 
বেদমন্ত্রে বলা হয় নাই প্রত্যুত উপাস্যের প্রতি অতি অনুরাগ ও 
অতি অনুরাগবশতঃ তছুচিত ব্যবহারও বেদমন্ত্রধ্যে উক্ত হইয়াছে। 
এজন্য গোপাঙ্গনাগণ যে কৃষ্ণকে পতিরূপে উপাসনা! করিয়াছিলেন 
তাহ! বৈদিক মর্ধাদার বিরুদ্ধ নহে! প্রীতির কত আতিশয্য থাকিলে 
উপাক স্বীয় মুখন্থিত দ্রব্য উপাস্যকে অকুষ্ঠিত চিত্তে প্রদান করিতে ও 
উপাস্য দেবতাও তাহা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারেন তাহ! বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য ৷ 
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১৬৪ বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দাশনিক-তন্ব 

আমাদের দেশে শাক্তসম্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ স্বীয় উপাস্য 
দেবতার নিকটে নৈবেদ্য বস্তু প্রথমতঃ নিজে আত্বাদ গ্রহণ করিয়া 
নিজের নিকটে রুচিত বোধ হইলে উপাস্য দেবতাকে প্রদান করিয়া 
থাকেন। ইহাও আপাত দৃষ্টিতে বৈদিক সমাচারবিরুদ্ধ বলিয়া মনে 
হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মবাদিনী অপালার ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য 
করিলে siga ব্যবহারও বৈদিক সমাচারের অবিরুদ্ধ বলিয়া মনে 
হইবে। অননুরাগে যে ব্যবহার হয় অন্নুরাগের আতিশয্যবশতঃ 
সেই ব্যবহারই অন্যথা প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মবাদিনী অপালা ইন্দ্রকে 
গৃহে লইয়া! গিয়াও নানাবিধ উপহার প্রদান করিতে পারিতেন ; কিন্তু, 
তাহা করেন নাই। পথিমধ্যে ইন্দ্রকে যখন দেখিলেন তখনই নিজের 
মুখস্থিত সোমরস গ্রহণ করিবার জন্য ইন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন। 
ইন্দ্র বিনা আপত্তিতে তাহাই গ্রহণ করিয়া প্রীত হইলেন এবং 
o অপালার ম্লান কান্তি সুনির্মল করিয়া তাহার সহিত সঙ্গত হইলেন ৷. 
এই ব্যবহার ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ গ্রন্থে যেরূপ সমর্থিত হইয়াছে: 
বেদমন্ত্রেও ভাদৃশই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পুরাণবর্ণিত 
ব্যবহার অশ্রোত বলিয়া শঙ্কা করিবার কোন অবসর নাই। ঈশ্বরকে, 
উপাসক নানা দৃষ্টিতে উপাসনা করিয়া থাকেন। এজন্য কোনও 
স্থলে ঈশ্বরকে কান্ত বলিয়া উপাদনা করিলেও তাহা বেদান্ুকুলই 
বটে কিন্তু বেদবিরোধী নহে। ত্রহ্ধাবাদিনী অপালার এই উপাখ্যান 
লইয়া পুরাণে কোনও বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায় না। তথাপি 
খক্দংহিতার মন্ত্রভাগে এই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে এবং শাট্যায়নক 
্াহ্মণেও সুস্পষ্টভাবে এই মন্ত্রের অভিপ্রায় বিবৃত হইয়াছে। মন্ত্রের 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভান্তকার সায়ণ শাট্যায়নক ব্রাহ্মণ উদ্ধত করিয়া 
বেদমন্ত্রের অভিপ্রায় স্পষ্ট করিয়াছেন। যাহ! মন্ত্রে 5 ব্ৰাহ্মণে 
আয়াত হইয়াছে তদহুরূপ ব্যবহার পুরাণাদিতেও বলা হইয়াছে | 
qea মধুরভাবে উপাস্যের উপাসনা ব্যক্তিবিশেষের কপোলকল্লিত 
নহে এবং ইহার প্রতি অনাদরেরও কারণ নাই l যেহেতু বেদের 
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মন্ত্রভাগে ও ত্রান্মণগ্রন্থে মধুরভাবে উপাস্যের উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। 
সায়ণাচার্য অপালাদৃষ্ট এই ভুক্তের ব্যাখ্যায় যে প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধৃত 
করিয়াছেন তাহাতেও উপাস্যের মধুরভাবে উপাসনার কথা জানিতে 
পারা যায় । আমরা বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর প্রবন্ধে ঈশ্বরের প্রতি 
পিতৃত্বাদি আরোপের কথ! বলিয়াছি। কিন্তু সেই প্রবন্ধে ঈশ্বরকে 
কাস্তরূপে, নায়করূপে নির্দেশ বেদমন্ত্র হইতে প্রদর্শন কর! হয় নাই। এই 
প্রবন্ধে আমরা সেই অন্ুক্তভাগের পরিপুরণের জন্য এই পরিশিষ্ট ভাগ 
যোজনা করিলাম। ইহাতে ঈশ্বর সম্বন্ধে বেদমন্ত্র হইতে ধারণার 
পরিপূর্ণতা সিদ্ধ হইল। আমর! বেদমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া ইহা সুস্পষ্ট 
ভাবে দেখাইয়াছি যে, ইন্দ্র শব্দ পরমেশ্বরেরই বোধক। সুতরাং 
এই e ইন্দ্রশব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকিলেও তাহা অপরমেশ্বররূপ 
এইরূপ শঙ্কা করিবার কোন অবসর নাই। 
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পরিশিষ্ট খ 


ভাগবতসিদ্ধান্ত পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত নামে অভিহিত হয়। ১। আগম 
সিদ্ধান্ত, ২। দিব্য সিদ্ধান্ত, ৩। saag, ৪। sawa সিদ্ধান্ত 
এই চারিটি সিদ্ধান্তই পাঞ্চরাত্রের অন্তর্গত। এজন) bala পাঞ্চ- 
রত্র বল! হয়। এই চতুধিধ পাঁঞ্চরাত্রের মধ্যে পরস্পর কোনও 
বিরোধ নাই । 

কেহ কেহ এই ভাগবত সিদ্ধান্তে ও বৈদিকাবৈদিক ভেদ প্রদর্শন 
করিয়া থাকেন। এই ভাগবত সিদ্ধান্তের অন্তর্গত বৈখানদ মত আছে। 
পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত, সাত্বত সংহিতা, বিহগেন্দ্র সংহিতা, পৌর সংহিতা, 
পারমেশ্বর সংহিতা, পদ্ম সংহিতা, কপিপ্রল সংহিতা, অহিবুরধ্য সংহিতা 
প্রভৃতি ১০৮ খানি গ্রন্থ আছে এবং বৈখানযাগমেও বহু গ্রন্থ আছে। 
তন্মধ্যে মরীচি, aka, পুলজ্তয প্রভৃতি নয়জন মহষি প্রণীত নয়খানি 
সংহিতা গ্রন্থ প্রধান ! j 

বৈখানসশান্ত্রে পাঞ্চরাত্র ae অবৈদিক বলা হইয়াছে i 
পরিমল গ্রন্থে অপ্যয়দীক্ষিত বৈখানস শাস্ত্রের উক্তি উদ্ধত করিয়াছেন। 
“আগ্নোয়ং পাঞ্চরাত্রন্ত দীক্ষাযুক্ত্চ তান্ত্রিকমূ। অবৈদিকত্বান্তৎ TR 
ততো বৈখানসেন তু ৷ সৌম্যেন বৈদিকেনৈব দেবদেবং সমচয়েৎ ॥” 

ব্ৰঃ সঃ ২২1৪৪ 

এই সমস্ত উক্তির সারমর্ম্ম এই যে শৈব বৈষ্ঞবার্দি আগম শান্তরও 
বেদানুযায়ি বলিয়াই ভারতীয় শিষ্টজন কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে । যে 
সমস্ত আগম অবৈদিক বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা বেদে অনধিকৃত অধিকারীর 
Ha ব্যবস্থিত আছে বুঝিতে হইবে । 
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